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মুখবন্ধ 

উদ্যান বিজ্ঞান আজ ননার্ঘঘ্ট কয়েকটি শাখা বিজ্ঞানে বিভন্ত । সব্জগ- 
বিজ্ঞান, উদ্যান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাগুলো সহোদর হিসাবে প্রাতাণ্ঠত I 
উদ্যানবিজ্ঞানের পারব্যাপ্ত ও গভীরতাই এর মুল কারণ । 

উদ্যান বিজ্ঞানের একটি প্রধান অংশ হিসাবে প্রাতাণ্ঠত হবার পরই মাতৃ- 
ভাষায় একটি বই-এর প্রয়োজন ছিল। আমার সীমিত ক্ষমতার ছারা পাঠক 
পাঠঠিকাদের কিছ; তথ্য দেবার চেষ্টা করেছি। তাঁরা উপকৃত হলে, আমি কৃতজ্ঞ 
থাকব। 
QUIS শ্রেণীর উপযোগ করে লেখা হলেও বইটি উচ্চমাধ্যমিক, কৃষি 
প্রযুক্তি সহায়ক, গবেষক ও স্নাতকোত্তর ছাত্রদের উপকারে আসবে বলে আশা 
করাঁছ। এছাড়া কৃষি প্রযুক্তিবদ, শিক্ষক ও সব্জী চাষীদের কাজে লাগলে 
আনান্দিত হব d : 

বইটি সহজ ও সরল ভাষায় লেখা হয়েছে । 152; কিছ জায়গায় চলাত 
ইংরেজী ব্যবহার করে প্রাতিণখ্দের অভাব পুরণ করা হয়েছে। প্রীতাট অধ্যায় 
স্বয়ং সম্পূর্ণ করার চেণ্টা করা হয়েছে | 

বইটি লেখার সময় অনেকের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। সবা m 
কৃতজ্ঞতা জানাই । উদ্যান বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক ডঃ সবল চন্দ্র জানা ও 
FAY sm: কিম:দ্দিন সেখ বিশেষ ধন্যবাদের দাবী রাখে। রাজ্য পুস্তক 
পদ ও সংশ্লিষ্ট সকলকে, বইটি প্রকাশের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই । 

লেখার মধ্যে কিছ; ভুল ত্রঃটি থাকলে, আগ্রহী পাঠক দুটি আকর্ষণ করলে, 
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সজ্জী বিজ্ঞান 


AJN cud 
সজী বিজ্ঞান 


উদ্যান 'বজ্ঞানে যেমন ফল, সব্জী ও ফুলের চাষ থেকে আরম্ভ করে এদের _ 
পরিপূর্ণ ব্যবহার পর্যন্ত অন্তভুন্ত হয়েছে, সব্জী বজ্ঞানেও তেমনি, পৃথিবীর 
যাবতীয় নরম ও কাষ্ঠহপন মরশ:ুমী ও বর্ষজীবী সকল উদ্ভিদকেই অন্তর্ভুক্ত 
করা হয়েছে । এইসব উদ্ভিদের কারও মূল, কারও কাণ্ড, কারও ডাঁটা, আবার 
কারও পাতা, ফুল, ফল বা বাঁজ খাদ্য [হসাবে ব্যবহার করা হয়। 

উদ্যান বিজ্ঞানের অংশ হসাবে সম্জী 'িজ্ঞানেও ফসলের বীজ বপন থেকে 
আরম্ভ করে মানুষের ব্যবহার পর্যন্ত সমস্ত প্য়িকেই এর আওতায় আনা 
হয়েছে d 
AON চাষের সুযোগ ও গুরুত্ব ঃ 

1বগত কয়েক দশক ভারতবর্ষে খাদ্যের ঘাটত ছিল। 

প্রাকৃতিক দূষেগি_-খরা ও বন্যার ফলে এবং রোগ ও পোকার আক্রমণে, 
বর্তমানে কিছ; কিছ; অঞ্চলে, খাদ্যের ঘাটাত দেখা গেলেও সামাগ্রক ভাবে গোটা 
ভারতবর্ষে সেভাবে খাদ্য-ঘাটাতি দেখা যায় না। ভারতে উচ্চ ফলনশীল বীজ 
ও উন্নত প্রথায় চাষাবাদ পদ্ধাঁতর প্রচলন খাদ্যাভাব দূরীকরণের অন্যতম কারণ , 
বলে ধরা হয়। আমরা জানি.যে বর্তমানে এক হেন্টর es থেকে বছরে 70 
কুইণ্ট্যাল গম, 90 কুইট্টযাল চাল বা 50 কুইণট্যাল ভুট্টা উৎপাদন করা কিছ; মাত 
কঠিন নয়। কিন্তু শুধুমাত্র চাল, গম, ভুট্টা ইত্যাঁদই পারপরক Aie aT 
AATA A ARNS হবে না। "eae অবস্থায় উদর পযাঁত'র জন্য 
হয়ত এগ:লি প্রয়োজন আছে ; কিন্ত প্রাথমিক ক্ষুধা মিটে গেলেই AAN খাদ্যের 
দরকার হবে। মানুষ বেশী পরিমাণ আমিষ জাতায় খাদ্য পেতে চাইবে । 
বেশী পরিমাণ TOTI খাদ্য পাওয়ার চেষ্টা করবে। সাধারণভাবে সব সব্জীতে 
আমিষ খাদ্যের পারমাণ অপেক্ষাকৃত বেশ না থাকিলেও,.সম্জী থেকে বেশী 
গারমাণ খাঁনজ লবণ ও ভিটামিন পাওয়া যায় এবং aafia হেক্টর প্রাত 
অন্য ফসলের থেকে সং্জীর ফলন বেশী, তাই সব্জী চাষের সুযোগ ও 
গুরুত্ব মলত-এর উৎপাদনশীলতা, অর্থনৈতিক উপযোগিতা ও পা ্টকর খাদ্য 
সরবরাহের ক্ষমতার দিক থেকে বিচার করা প্রয়োজন ॥ 


2 সব্জী জ্ঞান 


"ers উৎপাদনশীলতা 2 
সব্জীর উৎপাদনশনলতা প্রধানতঃ (1) হেক্টর প্রত উৎপাদন ও (2) নিবিড় 
শস্য পযয়ি, এই দুটি দিক থেকে বিচার করতে হবে । ১ 
(1) gea প্রতি উৎপাদন £ঃ তণ্ডূল জাতীয় শস্যের যেখানে হেক্টর eife 
গড় উৎপাদন 3 টন, সেখানে একই পরিমাণ জি থেকে 125 টন ব্যাঙের ছাতা 
বা 80 টন টোঁপিয়োকা পাওয়া কিছুই আশ্চর্যের নয়। নাচের পরিসংখ্যানে 


Tee সব্জীর গড় উৎপাদন ইত্যাদি দেওয়া হল। 
পারসংখ্যান_-1 ৪ গড় উৎপাদন, ক্যালরী মান ও বৈজ্ঞানিকের নাম দেওয়া 
হল। 
ন্ট হেক্টর প্রতি 100 গ্রাম শস্তের 
উৎপাদন ( টনে) ক্যালরী উৎপাদন 
তণ্ডুল 3 1345 
লাউ 20 | 13 গিয়াকোমো, 1967 
মিচ্টি কুমড়ো 30 | 12:5—56 | গোরাশশুকর, 1967 
পটল D j : 
টম্যাটো 25 87127 y y 
বেগুন 40 43 
পেয়াজ 20 54 » » 
ফুলকাঁপি 20 34 v9 » 
«iTi» c 30 - 17—34 » » 
গাজর 29 54 টেরা, 1967 
টেপিয়োকা 80 144—146 | pret, 1961 
ব্যাঙের ছাতা 125 45 ম্যানট্যাল, 1967. 
নষ্ট আলু 28- 117—121 | ম্যাগুণ, 1967 
কচু 18 104—108 M 4 


এছাড়া (কুণ্ড: 1967) ইন্দোনেশীয়া বা ফিলিপাইনসে, শাখালর fau; 
iem. প্রজাতি আছে, যাদের প্রত SA UD প্রায় 95 টন। কাজেই 
উপরের পারিসংখ্যান থেকে বোঝা যায়, সব্জীর হেক্টর প্রাত গড় উৎপাদন তণ্ডুল- 
জাতীয় শস্য অপেক্ষা অনেক বেশী । —— 
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সাধারণ উৎপাদনশীলতা ছাড়াও হেক্টর প্রতি তাপ (ক্যালরী ) ও বিভিন্ন 
ংশ উৎপাদন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে সব্জী থেকে অনেক বেশী তাপ, 
শকর্রা, আমিষ ও খাঁনজ লবণ পাওয়া সম্ভব । পাঁরসংখ্যান 2-এ দেখান হয়েছে 
এক হেক্টর জমি থেকে কতটা তাপ, শর্করা, আমিষ ও bia জাতীয় খাদ্য_ও 
খনিজ লবণ পাওয়া যেতে পারে । আঁধক উৎপাদনের আরও একটি সুবিধা, 
চাষী অপেক্ষাকৃত -কম দামে ফসল Tel করলেও নি্দঘ্ট লভ্যাংশ ব্যাহত 
পাঁরসংখ্যান_2 2 হেস্টর প্রতি তণ্ডুল জাতীয় সব্জীর গড় খাদ্যোপাদান 


উৎপাদন । 
হেক্টর প্রতি গড় | তাপ উৎপাদন «teretes (কিলোগ্রাম ) 
^ ^ ( 1000 
7852 ক্যালরীতে) | শর্কর! | আমিষ | চবি খনি লবণ Y 
SVA 3 11,0037 |2,4756 222:9 |390 23:4 


see 255 20,892 15,059:5 51277 12491 2565 


2৮-৮৯-৯014, hie TEU SAEs ot CSE LL DuC HE 
হয় না। সব সব্জীতে যথেষ্ট পারমাণ আমিষ ও চাঁদ্ব জাতীয় খাদ্যোপাদান 
না থাকলেও fem. feu. সব্জী আছে যেখানে প্রচুর পাঁরমাণে এগুলি পাওয়া 
যায়। সাধারণতঃ কান জাতীয় el যেমন-_সয়াবীন, ফরাসবীন, সীম) 
ইত্যাদিতে প্রচুর পারমাণে আমিষ জাতীয় খাদ্যোপাদান পাওয়া যায় । এছাড়া 
ব্যাঙের ছাতা ও শাক জাতীয় সন্জীতেও বেশ খানিকটা আমিষ জাতীয় খাদ্যাংশ 
পাওয়া যায়। খুব কম সব্জী থেকেই চার্ব জাতীয় খাদ্যাংশ পাওয়া যায়। 
কেবলমাত্র সয়াবীন ও চীনা বাদাম চর্বিষ্ত cer হিসাবে পরিগাঁণত হয় 
(রাজলক্ষমী 1969 ) |. সাধারণভাবে সব সব্জী থেকেই খাঁনজ লবণ পাওয়া 
গেলেও শাক জাতীয় wet ও মূল জাতীয় sel থেকে বেশী পরিমাণ খনিজ 
লবণ পাওয়া যায় ।  খাঁনজ লবণের মধ্যে ফসফরাস» লোহা ও চুন MALIA দেহের 
জন্য বিশেষ প্রয়োজনগয় D সেগুলি নানা ধরনের সব্জী থেকে প্রচুর পরিমাণে 
পাওয়া যায়। পেয়াজ, ইত্যাঁদ শ্যাল্যাড শস্য, যেগাল কাঁচা খাওয়া হয়, 
সেগীলতে খনিজ লবণ ছাড়াও প্রচুর পাঁরমাণে এনজাইম বা উৎসেচক পাওয়া 
যায় যা মান্‌ষের হজম বৃদ্ধি করে ও শরীরের অদ্লত্ব ও বায়; নষ্ট করে। 
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(2) sr চাষ ও শস্য পায় ও 

সব্জী স্বল্পকালীন শস্য। অবশ্য কিছু সব্জশী আছে যেগুলো উৎপন্ন 
হতে বেশী সময় নেয়, যেমন-__পটল, ওল, ইত্যাদ। কিন্তু বেশীর ভাগ 
সঙ্জীই অল্প সময়ের ফসল অথবা এগুলির সাথে অন্তর্বতাঁ বা সাথী ফসল চাষ 
করা যায়। কিছ সব্জী আছে যেগুলো ঠিক মত চাষ করতে পারলে বছরে 
একই জায়গায় PRMD ফসল নেওয়া যেতে পারে যেমন, ব্যাঙের ছাতা । TATTA 
ভারতীয় গবেষণাগার থেকে জানান হয়েছে এইভাবে চাষ করে শস্য চাষের 
নিবিড়তা ও উৎপাদন বহুগুণ বাড়ানো সম্ভবপর । কতকগুলো জাতের মূলো 
এবং কিছ; জাতের মটরশটি 40— 60 দিনের মধ্যে চাষ করা সম্ভব। এছাড়া 
ফুলকাঁপ ও বাঁধাকপির জমিতে পালং বা ওলকপি সাথী বা অন্তর্বতাঁ ফসল 
হিসাবে চাষ করলেও শস্য চাষের নিবিড়তা ও উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব | যেহেতু 
সব্জী চাষে প্রতিটি গাছের আলাদাভাবে HY নেওয়া হয়, সেহেতু উপযদ্ত 
ব্যবস্থাপনায় একই জামি থেকে বছরে [িন-চারটে ফসল নেওয়া Te. মাত্ৰ অসম্ভব 
নয়।. শস্য পযয়ি বাড়লে জমির উৎপাদনশীলতাও বাড়ে এবং চাষণ অর্থনৈতিক 
ভাবে উপকৃত হতে পারে । : ; 

এছাড়া চাষ আবাদে অনেক বেশী শ্রম দিবস সংণ্টি হয়। 
অর্থ নৈতিক উপযোগিতা : 

অর্থনৈতিক উপযোগিতার দিক দিয়ে সব্জী চাষকে প্রধানত ৪ (1) একই 
, জাম থেকে অনেক বেশী লাভ ; (2) সস্তায় সুষম খাবার যোগান ; (3) sme 
চাষে বেশী শ্রম দিবস সৃষ্টি) (4) বাভিন্ন ধরনের শ্রমিকের উপযোগী 
` শ্রমক্ষেত্র সৃষ্টি; (5) sep জামি থেকে সহজ জীবকার্জন, ইত্যাদির 
পারপ্রোক্ষিতে বিচার করতে হবে। d 

(1) একই জাম থেকে বেশী লাভ £ আগেই দেখান হয়েছে যে সব্জীর 
গড় উৎপাদন অন্য ফসলের উৎপাদন থেকে অনেক বেশী । এক হেক্টর জাম চাষ 
করে বছরে যাঁদ 4 হাজার টাকা মোট আয় হয় তবে সমপরিমাণ জাম থেকে পটল, 
বাঁধাকপি বা ফুলকপি, ইত্যাদি চাষ করে কম পক্ষে 25-30 হাজার টাকা পাওয়া 
অসম্ভব নয়। এছাড়া যদি ব্যাঙের ছাতা বা টোপিয়োকা বা শাঁখাল;র চাষ করা 
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সামাগ্রক উৎপাদন বাড়ে আর সেই সংগে মোট আয়ও বাড়ে। ফলে, চাষা, সব্জী 
চাষ করে একই জাম থেকে বেশী লাভ আশা করতে পারে। 

(2) সস্তায় সুষম খাদ্য ৪ 

প্রমজীব তথা খেটেখাওয়া মানুষ সাধারণতঃ পেট ভরা ও TURA খাবার 
পেলে সুখী হয়। খেটেখাওয়া বাঙ্গালীর দেহ রক্ষার জন্য দৌনক 2300 থেকে 
2600 ক্যালরশ তাপ লাগে। অবশ্য মহিলা ও বাচ্চাদের জন্য Tempo কম 
তাপ লাগে। দৈহিক তাপ রক্ষার জন্য তারা এমন খাবার পছন্দ করে যা হবে 
সস্তা, পেট ভরা ও তাপ সরবরাহের উপযোগী । অন্য শস্যের মাধ্যমে এরকম 
খাবার দেওয়া সম্ভব: না হলে সাধারণ মানুষেরও দুর্বল শ্রেণীর মানুষের 
তণ্ডূল জাতীর শস্যের উপর নির্ভরতা বাড়বে এবং খাদ্য ঘাটাত দেখা যাবে | 
অধিক উৎপাদনশলতার জন্য *সব্জী চাষের মাধ্যমে দদর্বল শ্রেণীর মানকে 
সহজে ও সস্তায় পুষ্টিকর ও পেট ভরা খাবার জোগান দেওয়া সম্ভবপর । 196? 
সালে রায় “সাইনস্‌ রিপোর্টার” একটি প্রবন্ধে কোন জাতীয় খাবার কতটা পাওয়া 
যেতে পারে সেই সম্বন্ধে আলোচনা করোঁছলেন। তানি দেখয়োছলেন যে | 
1967 সালের বাজার দরে এক টাকার তণ্ডূল জাতীয় খাবার থেকে 2740 
ক্যালরী, মাংস থেকে 388 ক্যালরী, শাক-সব্জী থেকে 2300 ক্যালরী, 
টোঁপিয়োকা থেকে 3180 ক্যালরী-ও fI আল; থেকে 3000 ক্যালরী তাপ 
পাওয়া যেতে পারে । স্বভাবতই সমপরিমাণ 'অর্থ মূল্যে টোপয়োকা ও মিস্টি 
আলুর তুলনায় তণ্ডুল জাতীয় শস্য থেকে কম (ক্যালরা ) তাপ পাওয়া যাচ্ছে। 
কাজেই দঢর্বল শ্রেণীর মানকে যাঁদ সঠিক সব্জী যোগান দেওয়া যায় তবে 
অল্প মূল্যে পুষ্টিকর ও পেট ভরা খাবারও দেওয়া যেতে পারে। বস্তুত দক্ষিণ . 
ভারতে এইভাবেই মানুষের খাদ্য তালিকায় টেপিয়োকা স্থান করে নিয়েছে। 

এছাড়া রাজলক্ষ্াী (1969 ) তাঁর গ্র্াপ্লায়েড নিউাট্রশন” বই এ বাট দশকের 
শেষ ভাগে এক টাকা অর্থ মূল্যে কোন খাবার কতটা ও তার থেকে ক পাঁরমাণ 
খাদ্যোপাদান পাওয়া যেত সে সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন । তান দৌখয়েছেন 
এক টাকায় তখন সব থেকে বেশী পাওয়া যেত শাকসব্জী আর সব থেকে কম 
পাওয়া যেত তণ্ডূল ও কান জাতীয় শস্য। এর মধ্যে বান জাতীয় সব্জী কম 
গাওয়া গেলেও এর মধ্যে সবচেয়ে বেশী থাকে আমিষ ( পাঁরসংখ্যান-3 ) ও 
দিবোফ্রোবন। বাজার দরের সামান্য হেরফের হলেও বর্তমান পরিপ্রোক্ষিতে 
রাজলক্ষমীর আঁভজ্ঞতা সমপ্রযোজ্য | 


B 


6 is E 
পদ্দিসংখ্যান__3 : ষাট দশকের শেয ভাগে সমম্যল্যে বিভন্ন ধরনের খাদ্য 


ও তাদের উপাদান (রাজলক্ষমী 1969 ) 1 
প্রতি এক টাকায় 
. পরিমাণ | আমিষ চুন লোহ! | ক্যারোটীন | রিবোফ্রেবিন 
S (গ্রাম) | (গ্রাম) | (মিলিগ্রাম) | (মিলিগ্রাম) | (আই. ইউ)| (মিলিগ্রাম) 
Sum 800| 80 | 240 | 4s ! s00 | 0:8০ 


| 
বীনজাতীয়)] 800] 192 | 640 64 | 800 3:20 


শাক সব্জী | 2000 80 | 5000 ) 300 ; 1700 2:00 


মল সব্জী | 1000| 20 | 209 6 | 1000 0720 
অন্যান্য 1000 | 20 | 400 20 | 3000 0:60 
mal 


১২২২1177715 
অন্যদিকে, শাকসব্জী, যেমন বেশ পরিমাণ পাওয়া যায় তেমনি এতে খাঁনজ 
পদার্থ‘ ও ভিটামিন “এ” সব থেকে বেশী থাকে | এসব থেকে একটা 'সিন্ধান্তে 


করার জন্য বেশী করে সব্জী চাষ করা দরকার। এছাড়া ভারতের GIA; 
যার বেশীর ভাগই নিরামিষাশী, প্যান্টকর ও পেট ভরা খাবার জোগানোর জন্যও 
বেশী করে সবজী চাষ করা দরকার | Í 

(3) AEL চাষে বেশী শ্রম দিবস সৃষ্ট ও 

সজা চাষে যেহেতু, প্রতি গাছে লক্ষ্য রাখা হয়, সেইহেত; এর ব্যাপ্তি 
ও উৎপাদনশণলতার সাথে শস্য পযয়ি যুক্ত হয়ে চাষের নিবিড়তা অনেক বাড়িয়ে 
দেয়। তাই এটা দেখা যায় যে অন্য শস্যের চাষে যখন 0'4-0*6 হেক্টর জমিতে 
কই পাঁরমাণ জমিতে সব্জী চাষ করলে 15-2:0 
অবশ্য সব্জীর প্রভেদ অনুসারে চাষে শ্রীমকের 
৷ তবে সামাগ্রকভাবে সবজী চাষের গড় প্রয়ো- 
উপরের অনুপাত ঠিক করা হয়েছে। যেহেতু 
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শ্রামক higoa প্রেক্ষাপটে শ্রমিক দিবসের হিসাব হয়, সেইহেত, সব্জী চাষ 
শ্রম নিবিড় ও বেশী শ্রম দিবস সৃষ্ট করে এটা সহজেই বোঝা যায়। 

(4) বিভন্ন ধরনের শ্রমিকের উপযোগী শ্রম ক্ষেত্র সৃষ্ট £ 

সব্জী চাষের fioa পর্যায়ে বিভন্ন ধরনের শ্রীমক' লাগে, যেমন জাম 
তৈরী, বপন বা চারা রোপণ, সেচ, শস্য রক্ষা ইত্যাঁদ কাজে পূর্ণ শ্রীমক দরকার 
হয়। আবার শস্য চয়ন বা সবজী উত্তোলনে অনেক সময় স্তর শ্রীমক বা বালক 
efus নিয়োগ করলে cue হয়। সম্জী সংরক্ষণ ও feme স্তর শ্রমিক 
অথবা বয়স্ক শ্রামক নিয়োগ লাভজনক l কাজেই দেখা যায় যে সব্জী চাষে 
বিভিন্ন বয়স ও বিভিন্ন ধরনেৰ্‌ শ্রামকের কাজের সুযোগ আছে! অনেক ক্ষেত্রে, 
[বিশেষত প্রান্তিক চাষী বা ক্ষেত মজুরের ( বাড়ির হাতায় জাম ) পাঁরবারের মা, 
বাবা, স্বর, পাত্র সকলেই কাজ করার সুযোগ পায় ও করে। à 

দ্রুত শস্য পায় অনুসরণ করলে seri চাষের আওতায় কোন জমি বছরের 
খুব বেশী দন ফাঁকা পড়ে থাকে না। কাজেই শ্রমিক অনুযায়ী জমির আয়তন 
ঠিক করে পথয়িক্রমে সব্জীী চাষ করলে বছরের সব সময়ই পারিবারিক "শ্রমিকেরা 
প্রত্যেকেই কাজে demus থাকতে পারে । এইভাবে সমগ্র পাঁরবারের বাৎসারক 
I আয় অনেক বাড়ান যেতে পারে । 


(5) অল্প জাঁম থেকে সহজে জীবিকাভর্জন £ 

ভারতবর্ষের মত উন্নীতশীল, জন সংখ্যা ভারাক্রান্ত দেশে, চাষষোগ্য সমস্ত 
জাম সমভাবে বণ্টন করে দিলে জন প্রীত জাঁমর পারমাণ দাঁড়াবে প্রায় 07 
হেষ্টর। পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা আরও করুণ। কেননা এখানে জনসংখ্যার চাপ 
ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশের তুলনায় অনেক বেশী॥ এমতাবন্থার এত Sen 
জিতে মন্জী ছাড়া অন্য কোন ফসল চাম করে ay বিশেষের জীবন,ধারণ 
সম্ভব নয়। সবজী চাষ করে গ্রাসাচ্ছাদন সন্ত? তার কারণ সব্জনীর উচ্চফলন, 
+ তাঁড়ং শস্য পর্যায় ও সর্ব শেষে বেশী আয়। এছাড়া আরও A I হচ্ছে যে, 
mal চাষীকে ফসলের জন্য বেশী দিন অপেক্ষা করতে হয় না! ফসল 
লাগানোর sz; fup পর থেকেই চাষা, শব্ধ sua তার পাঁরবারিক শ্রমিকের 
সাহায্যে i5; 1কছ: শস্য তুলে বাজারজাত করে আয় করতে পারে | এই সবের 
জন্য সহজেই বলা যায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী তথা কাঁধ শ্রামকের সং্জ'। চাষই 
একমান্র বাঁচার উপায় । 
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সজ্জী চাষ ও পুষ্টি ঃ 

TAA যে খাবার খায় তার মূল কারণ বা উদ্দেশ্য দেহের প:ণ্টি তথা 
প্রয়োজনীয় তাপ সরবরাহ । TS ও তাপ প্রধানত বিভিন্ন খাদ্যোপাদান যথা 
শকরা, আমিষ, চি? ভিটামিন ও খানিজ পদার্থ থেকে পাওয়া বায়। তবে শুধু 
মাত্র শক্রা বা কারবোহাইড্রেট, প্রোটীন, ইত্যাদির সমাহার হলেই খাদ্য হবে না, 
তার সাথে চাই উৎকৃষ্ট স্বাদ ও সহজ পাচ্যতা । সব্জীর মধ্যে এই গ:ণগুলি 
সবই বদ্যমান। এছাড়া সম্জী সহজে রান্না করা যায় ; সতেজ অবস্থায় সংরক্ষণ 
করা যায়, অন্য সব্জী ও তণ্ডুল জাতীয় শস্যের সাথে সহজেই 'মাঁশিরে রান্না করা 
যার এবং এগার প্রায় সবগডলিরই কিছু না কিছ আয়ুর্বেদিক গুণও আছে। 
সাধারণভাবে আমিষ ভক্ষণের ফলে শরীরের মধ্যে যে অন্লতা সৃষ্টি হয়, 
্রয়োজমত SUD খেলে এই অম্লতা দূর করা যার ॥ কোণ্ঠবদ্ধতা দূরীভূত 
হয়। সনিবাঁচিত ও সুপ্ত সব্জী, রূপে, গন্ধে ও স্বাদে অপূর্ব এক পরিবেশ 
AI করে খাওয়ার উৎসাহ বাড়ায়। 

সন্জীতে প্রায় সমস্ত রকম খাদ্যোপাদান থাকলেও কতকগ্যাঁল খাদ্যোপাদান 
বেশী মাত্রায় ও কতকগুলি অল্পমান্রায় থাকে । কোন সদ্জী হতে কোন 


খাদ্যোপাদান কতট,কু পাওয়া যায় এ সম্বন্ধে পরবর্তী“ পর্যায়ে আলোচনা 
করা হল। 


(D we ^qra উৎস হিসাবে সব্জীর মূল্য £ 

কতকগ্ালি সন্জাতে প্রচুর পরিমাণ শকরা জাতীয় খাদ্যোপাদান পাওয়া 
যায়। আল, NP আলা, ওল, টেপিয়োকা, খামাল; ও কচ; প্রভাত কন্দ 
জাতাঁয় ফসলে প্রচুর পরিমাণ শক'রা বতমান থাকে। শাক ও ফল জাতীয় 
সব্জী.থেকে খুব বেশী না হলেও মোটামটি পরিমাণ শক'রা জাতীয় খাদ্যো- 
পাদান পাওয়া যায়। তবে সব সব্জীই ভাল শকারা সরবরাহ করে না l 

Q) আমিষের উৎস হিসাবে etg sum £ 

একইভাবে সব সব্জীই আমিষ জাতীয় খাদ্যোপাদানের ভাল উৎস না হলেও 
কিছু কিছ সব্জী থেকে প্রচুর পরিমাণ আমিষ পাওয়া যায়। আবার ig; 
সব্জীতে লাইসিন জাতীয় এ্যামিনো এযাসিড ছাড়াও প্রচুর পারমাণে এ্যাসপারাটক 
ও গ্লুটামক এ্যাসিড পাওয়া যায়। এগনলি শরীরের গঠন বদ্ধ জন্য প্রচুর 
পারমাণে প্রয়োজন হয়। সাধারণত ডাল জাতীয় সব্জী যথা, TATO, 
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সয়াবীন, জম, ফরাসবীন, মাখন সীম, ইত্যাদিতে প্রচুর আগীষ জাতীয় 
খাদ্যোপাদান থাকে । এছাড়া বেথক্রাশাক, ধনেপাতা, মেথীশাক ও ব্যাঙের 
ছাতাতেও মোটামূট ভাল পরিমাণ আমিষ জাতীয় খাদ্য থাকে l 

(3) চাঁব‘র উৎস হিসাবে সব্জীর NET £ : 

সত্য কথা বলতে ক খুব বেশী সব্জী থেকে চীর্ব জাতীয় খাদ্যোপাদান 
পাওয়া যায় না। কেবলমাত্র সয়াবীন ও চীনে বাদামকে ভাল উদ্ভিদ চার্ব 
উৎপাদনকারী ফসল হিসাবে গণ্য করা যায়। 

(4) খাঁনজ লবণ উৎপাদন ও সব্জী ৪ 

খাঁনজ লবণের মধো চন, ফসফরাস ও লোহা শরীর গঠনের জন্য প্রচুর 
পরিমাণে প্রয়োজন হয় ONA সব RA থেকেই যথেন্ট গরিমাণে পাওয়া 
যায়, [বিশেষত সবুজ ও কন্দ জাতীয় সব্জী এগুলির উৎকৃষ্ট উৎস হিসাবে 


বিবেচিত হয় । 
পালংশাক,-ওল, কচ্‌, WGA পে'য়াজ, বট, বীন, মেথীশাক, টোপয়োকা, 


ধনেপাতা, বেথুক্লাশাক ও নটেশাকে প্রচুর পাঁরমাণ চুন পাওয়া যায়। অনেক- 

ক্ষেত্রে 100 গ্রাম সব্জীতে 397 'মালিগ্রাম পর্যন্ত চুন পাওয়া যায় যেমন_ 

নটেশাক। আবার 100 গ্রাম বীনে 50 মালগ্রাম্‌ চূন পাওয়া যায় । 
ফসফরাসের ভাল উৎস হচ্ছে কীন, কচ; TKD নটেশাক, লংকা, মাষ্ট 


' আল্‌, পেয়াজ ও আল; ৷ 100 eg বীনে 130 মালগ্রাম ফসফরাস পাওয়া যায়। 


সব থেকে কম 40 মিলিগ্রাম ফসফরাস পাওয়া যায় প্রত 100 গ্রাম আলনতে। 

প]দিনাপাতা, গাজর, ধনেপাতা, মেথাপাতা বেথঢুয়াশাক ও কচনুশাকে প্রচনর 
পাঁরমাণ লৌহজ খাঁনজ পদার্থ পাওয়া যায় । 

(5) ভিটামিন ও সব্জী ৪ 

শরীরের গঠনের জন্য ও শরীরকে ঠিকমত রাখার জন্য বিভিন্ন ভিটামিন ভিন্ন 
ভিন্ন অন্যপাতে দরকার হয়। ভিটামিন “এ” dd শান্তি বৃদ্ধি করে, ভিটামিন 
"T" রক্ষণ ক্ষমতা বাড়ায় ও ভিটামিন “বি” যোগগুলি শরীরের রেচন পদ্ধতিতে 
প্রয়োজন হয়। সবুজ ও হূলদ রঙের সন্জী [ভিটাগিনের ভাল উৎস এবং এগ 
মোট প্রয়োজনের শতকরা 35 ভাগ ভিটামিন ‘এ’, শতকরা 25 ভাগ ভিটামিন "v 
ও কিছ; পরিমাণ ভিটামিন “ব’ সরবরাহ করে। টাটকা সংগীতে কতকগুলো 
ভিটামিন reel থাকে। কতগুলো আবার রান্নার সময় উত্তাপ পাওয়ায় নষ্ট 


হয়ে যায়। 
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সাধারণত যে সব সব্জী কাঁচা খাওয়া হয়, সেগুলোতে বেশশ পরিমাণ 
ভিটামিন তো পাওয়া যায়ই Uem. কিছু এনজাইমও পাওয়া যায় যা রেচন 
পদ্ধাঁততে সাহায্য করে। পে'য়াজ, মুলো, শশা, কাঁচা লংকা, কাট; গাজর, 
টমাটো, লেটুসপাতা, ধনেপাতা, পুদিনাপাতা ইত্যাদি অনেক সময় শ্যালাভ্‌ 
হিসাবে বা অন্যভাবে অপারবার্তত অবস্থায় খাওয়া হয় এবং এদের থেকে ভাল 
রকম ভিটামিন পাওয়া যায়। 

সমস্ত দিক বিচার করে একাটিই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে উন্নয়নশীল দেশে 
চাষবাসে ANTS আনতে, সাধারণত মানুষকে ঠিকমত "LPS খাবার জোগান 


দিতে, বেকারি দূর করতে ও চাষীদের অর্থ নৈতিক উন্নত করতে, সম্জগ চাষের 


যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। বস্তুত কৃষি ক্ষেত্রে সম্জী চাষই জাতীয় জীবনে 
অর্থনৈতিক উন্নীত আনতে পারে, শিল্পের নবাদিগন্ত খুলে দিতে পারে ও সুস্বাস্থ্য 
নিশ্চিত করে কল্যাণময় সমাজ সৃষ্টি করতে পারে। 


fasa saa 
সজী বাগান 


সন্জী বাগানের প্রকারভেদ ঃ 
সবজী বাগানের প্রকার, সব্জীর রকমফের, চাষের উপাদানের প্রতুলতা ও 
কতটা জাম চাষের জন্য নার্দঘ্ট, এগুলোর উপর নির্ভর করে। .বাড়ী সংলগ্ন 


{কিচেন গার্ডেন এর প্রকৃতি, ব্যবসায়িক চাষে নিযন্ত ট্রাক-গার্ডেনের থেকে : 


আলাদা । আবার এগুলিতে সব্জীর প্রকার, We উৎপাদনের জন্য [qus 
বাগানের থেকে আলাদা । সমস্ত দিক {বিবেচনা করে বিজ্ঞানীরা সব্জী বাগানকে 
নিয়ালাখত ছয়টি নিৰ্দিষ্ট ভাগে ভাগ করেছেন । 

(1) চেন গার্ডেন বা বাড়ী সংলগ্ন বাগান; (2) মাকে গার্ডেন বা 
কাছাকাছি বাজারে CR সরবরাহ করার জন্য বাগান ; (3) ট্রাক-গার্ডেন 
যেখানে সমস্ত সব্জী নিলামে dis করা হয়; (4) গার্ডেন ফর ভোঁজটোঁবল 
প্রসোসং বা সংরক্ষণ ?িশজ্পের জন্য সব্জী উৎপাদনকারী বাগান; (5) ভোঁজ- 
টেবিল ফোরাসিং অথাৎ যেখানে কৃত্রিম উপায়ে, অসময়েও সব্জী উৎপাদন করা 
হয়; (6) sme বীজ উৎপাদনের জন্য বাগান। 

প্রতিটি রকমের বাগানের নাম থেকে এগুলোর কার্যকারিতা কিছুটা বোঝা 
যায়। কিচেন গার্ডেন বা বাড়ী AAN যে বাগান করা হয় তার জন্য খুব বেশী 
জায়গা পাওয়া যায় না। অল্প জমিতে নিবিড় পদ্ধাততে রকমারী সধ্জী চাষ 
করে পারিবারিক প্রয়োজন মেটান হয় । এখানে লাভ-ক্ষাতির 1দকে বেশ নজর না 
Tec ব্যান্তগত প্রয়োজনের দিকে বেশী নজর দেওয়া হয়। পরিবারের সকলেই 
কাজ করার ফলে নিয়মানূবার্ততা বাড়ে, উৎপাদনমহখনতা সৃচ্টি'হয় ও উদ্বৃত্ত 
সময় কাজে লাগাবার সুযোগ পায়। তাছাড়া রোজ ছটা সময় কাজ করলে 


খানিকটা শারীরিক ব্যায়ামও হয়। প্রাত্যাহক জীবনের একঘেয়েমী কাটান 


সম্ভব হয়। শহরাণ্চলে যেখানে মাটী পাওয়াই দু্কর সেখানে ছাদের উপর বা 
বারান্দাতে টবের মধ্যে ফুল ও সব্জী চাষ পাশাপাশি করা হয়। এদের বলা 
হয় রুফ বা. বারান্দা গারেন। আবার পাহাড়ী অঞ্চলে এদের বলা হয় 
টের্যাস গার্ডেন। জলা অণ্চলে এদের বলা হয় ফ্লোটং বা ভাসমান বাগান। 
কলকাতা প্রভৃতি বড় শহরে ছাদে ও বারান্দায় বাগান প্রায়ই দেখা যায়। আবার 


12 সব্জী বিজ্ঞান 
দার্জীলং-এর পাহাড়ের. খাঁজে খাঁজে a Tos ধাপের মত টের্যাস গার্ডেন বা 
বাগান হামেশাই-চোখে পড়ে। কাশ্মীরের ভাল হৃদে ভাসমান বাগান একটি 
সাধারণ দৃশ্য । মেহেতার (1959) মতে কিচেন গার্ডেন, বাল্য ও কৈশোরের 
িয়মান্যবার্ততা ও সৌন্দর্য শিক্ষার আখড়া । চৌধুরীর মতে (1968) [চেন 
গার্ডেন যুবকের জীবনে আনে বৈচিত্য । আর -ভেঙ্কটরত্রমের (1963) মতে 
বৃদ্ধকে প্রয়োজনীয় ব্যায়ামের মাধ্যমে কিচেন গার্ডেন দেয় জীবনের সজশীবতা d 
বড় বড় শহরের উপকণ্ঠে ( যেমন কলকাতার কাছে ধাপা, খড়দহ, চাকদহ, 
ইত্যাদি) প্রয়োজনীয় সবজী সরবরাহের জন্য গড়ে উঠেছে এক ধরনের বাগান, 
যেগনুলির মল উদ্দেশ্য শহরে টাটকা সব্জী সরবরাহ । এসব জায়গায় জামির 
উচ; দর ও শ্রমিকের মজুরি বেশী হওয়া সত্বেও চাষারা ভাল দাম পায়। কেননা, 
সব্জী ভাল হলে শহরের লোকেরা বেশী দাম দিতে কাপণ্য. করে না। এসব 
বাগান থেকে সব্জী বাজারজাত করার খরচ অনেক কম। শহরের লোকেদের 
পছন্দমত বৈচিত্রময় টাট্‌কা সব্জই এখানে উৎপন্ন করা হয়। 
বাজার থেকে বেশ কটা, দরে, রাস্তার ধারে; যেখানে একলপ্তে অনেকটা 
জমি সহজলভ্য অথবা যেখানে এমন একটা আবহাওয়া পাওয়া যায়, যাতে 
বিশেষ কোন সব্জী উৎপাদন সম্ভব ; অথবা চাষের মব উপাদানগনুলো যথা__ 
শ্রামক, সেচ, সার ইত্যাদি সপ্তায় পাওয়া যায়, যাতে করে দূর দরান্তে সব্জী 
পাঠানোর খরচা পুষিয়ে যায় এমন জায়গাকেও অনেক সময় ব্যবসায়িক fefeno 
সজা চাষের আওতায় আনা. হয়। এসব ক্ষেত্রে সম্জীর বৈচিন্যের বদলে 2/1 
রকমের সঞ্জী বেশী করে চাষ করা হয়। এবং অনেক ক্ষেত্রে পুরো খামারটি 
যান্ত্রিক চাষের আওতায় আনা হয় | তবে মুল যে ব্যাপারটি লক্ষ্য করার, তা হ'ল 
চাষী কোন সময়ই খুচরো বিক্রি না করে, পুরো ফসল নিলামে বাক করে দেয়। 
নিলামে বাকি করার পদ্ধতি rer! ( ফরাসী ) থেকেই ট্রাক গার্ডেন বা নিলামে 
বিক্রি করার জন্য সম্জী বাগান কথাটির উৎপাত হয়েছে । RIIA বেল- 
ডাঙ্গাতে ট্রাক গার্ডেন পদ্ধাঁততে কাঁপর চাষ হতে দেখা যায় । 
সংরক্ষণ শিল্পের নিজদ্ব প্রয়োজন মেটানোর জন্য শিল্পাঞ্চলের কাছাকাছি 
অনেক সময় সব্জী বাগান করা হয়। এগুলোর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এখানে 
শিল্পের প্রয়োজনীয় বিশেষ ধরনের সব্জী উৎপাদন করা হয় এবং পুরো 
উৎগাদনটাই সংরক্ষণ শিল্প কিনে নেয়। উৎপাদনকারাঁ এখানে শিল্পের . 
-প্ররোজনীর সজা অথ তার উৎপাদন ও চাহিদা অনুযায়ী বিশেষ প্রকার সচ্জা 
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চাষ করে। এসব বাগানে ফসল বাজারজাত করার সমস্যা কম ও উৎপন্ন ফসল 
অবিক্রিত হওয়ারও সম্ভাবনা কম। কাজেই লোকসানের সম্ভাবনা নূন্যতম ৷ 
এই জাতীয় বাগানকে গার্ডেন ফর ভেজিটেবল প্রসেসিং বা সংরক্ষণ শিল্পের 
জন্য সব্জী বাগান বলা ER | 

উন্নত দেশে অসময়ের সব্জীর চাহিদা খুব বেশী। আবার উন্নত দেশের 
সব জায়গাতে প্রাতকুল আবহাওয়ার জন্য সব ফসল হয় না। বিভিন্ন উন্নত দেশে 
সারা বছর ট্যোমাটো, শশা, মুলো এগুলোর চাহিদা থাকলেও উৎপাদন করার 
আবহাওয়া থাকে না বা অন্য দেশ থেকে আমদানী করা সম্ভব হয় না। কাজেই 
দেশের মধ্যেই কৃত্রিম উপায়ে এগনুলো উৎপন্ন করার চেষ্টা করা হয়। সাধারণত, 
শীততাপ নিয়ন্ত্রণ কাঁচের ঘরেই এগুলো চাষ করা হয়। উৎপাদন খরচ বেশী 
পড়লেও ক্রেতারা অসময়ে টাট্‌্কা সব্জীর মল্য-বেশী দিতে আপত্তি করে 
না। কৃত্রিম উপায়ে অসময়ে সব্জী চাষের পদ্ধতিকেই ভেজিটেবিল ফোরসিং বা 
অসময়ের সব্জী বাগান বলা হয় 1 

ভাল বাঁজ, সব্জী চাষের একটি অপারহার্য অঙ্গ। কিছ; বাগান শুধু সম্জী 
বীজ উৎপাদন করে। এদের গার্ডেন ফর ভেজিটোবল AG প্রোডাকশান বলা 
হয়। দার্জিলিং জেলার সোনাদা অঞ্চলে এরকম কিছু খামার বা বাগান আছে 
যারা ফুল ও বাঁধা কপির বাজ উৎপাদন করে। এছাড়া 1হমাচল প্রদেশের 
কুল:মানাল ও কাট্রেণ, কাম্মীরের শ্রীনগরে ও অন্যান্য অঞ্চলে অনেক সব্জ 
বীজ উৎপাদন ক্ষেত্র বা বাগান আছে । এছাড়া অনেক সরকারী খামারেও সব্জী 
বাঁজ উৎপাদন করা হয়। যেহেতু বীজের দাম অনেক বেশন, সহজে নষ্ট হয় 
না ও বেশী দিন ধরে রাখা যায়, তাই সব্জী থেকে ফলন কম হলেও-বীজ 
উৎপাদন বাগান একাঁট লাভজনক ব্যবসা । 


তৃতীয় eset 


সজীর শ্রেণী বিন্যাস 


fafen ধরনের সব্জীকে বিভিন্নভাবে নানা শ্রেণীতে ভাগ করা NA 
বৈজ্ঞানিক বংশানুক্রম, চাষের সময়, পারচ্যরি পদ্ধতি, মৃত্তিকার ক্ষারত্ব বা অগ্নত্বের . 
প্রীত আসক্তি ও সম্জী বিশেষের ব্যবহার্য অংশের নামানুসারে এগযীলকে বাভিন্ন 
শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। শ্রেণী িভাগের উদ্দেশ্য সম্জী CONUS বৃদ্ধির 
প্রকাতি, রোগ ও পোকা প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্বন্ধে জানা এবং কৃত্রিম উপায় উচ্চ 
ফলনশশল সঙ্কর বাজ তৈরীর জন্য পরাগ উৎপাদন, পরাগ মিলন ও বংশ তত্ব 
সম্বন্ধে ঠিকমত জ্ঞাত হওয়া ও AN AS ব্যবহারিক কাজে লাগানো ! এছাড়া 
ক্জী চাষীদের সহায়তার জন্য আবহাওয়ার ও পাঁরচর্যার সাদ্‌শ অনুযায়ী স্ত্জী 
জগতকেও কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। 


উদ্ভিদবিদ্য! অনুযায়ী সব্জীর শ্রেণী বিভাগ e 
দর্বাভন্ন উদ্ভিদকে এদের প্রজনন অঙ্গের সাদৃশ্য অনুযায়ী বাভিন্ন . বিভাগে 
ভাগ করা হয়। গবভাগ থেকে আরও eur EIC বংশ ও শ্রেণীতে ভাগ করা 
হয়। একই বংশ বা শ্রেণীর উদ্ভিদের বেশ কিছু গুণগত সাদ্‌শ থাকে । অনেকের 
- মধ্যে আবার অবাধ পরাগ সংযোগ হয় । ফুলের প্রকৃতি, পরাগ রেণ; বিমোচন ও 
পরাগ মিলন সম্বন্ধে জানা থাকলে বিপরীত পরাগ মিলন ঘাঁটয়ে উচ্চ ফলনশীল 
সৎকর জাত তৈরী করা যায়, যা আগেই বলা হয়েছে। উদ্ভিদের ATÀ, 
বৃদ্ধি, ইত্যাদি জানতেও উদ্ভিদ বিদ্যা অনুযায়ণী শ্রেণী বিভাগ বৈজ্ঞানিকদের 
প্রভূত সাহায্য করে। প্রচালত সম্জীগ্ীলকে প্রথমে চারাঁট গোষ্ঠাতে ভাগ 
করা যায় যথা-(1) থ্যালোফাইটা, (2) ব্রাইওফাইটা, (3) টেরিভোফাইটা ও 
(4) ম্পারম্যাটোফাইটা ৷ i 
(1) থ্যালোফাইটা__প্রধানত শেওলা ও ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদ এই গোষ্ঠীর 
' wes. এদের কোন শন্ত কাণ্ড থাকে না। বেশীর ভাগই পরজীবী । এই 
গোষ্ঠীর মধ্যে খুব বেশী সব্জী দেখা যায় না! ব্যাঙের ছাতা (Agaricus Spp) 
এই গোষ্ঠীর Ss I 
(2) ব্রাইওফাইটা__মস জাতীয় উদ্ভিদ এই bo. ags এই 
গোষ্টীতে বিশেষ সম্জী না পাওয়া গেলেও, বর্তমানে Sese zx le মস 
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(Moss) যেমন-__লাল গ্যালাগ এবং সবুজ এাালাঁগতে প্রচুর উচ্ভিদ আমিষ 
আছে বলে জানা গেছে এবং এগুলো মানুষের খাবার হিসাবে ব্যবহার করা যায়, 
বিশেষত জাপানে এগুলোর ব্যবহার করা হচ্ছে 


(3) টোঁরডোফাইটা-_ফার্ণ জাতীয় উীদ্ভর এই গোষ্ঠীর অন্তভুত্তি। এই 
গোষ্ঠী থেকে বিশেষ cms পাওয়া যায় না। ঢোঁকশাক এই গোষ্ঠীর 
RE d 


(4) স্পারম্যাটোফাইটা-_সমস্ত উদ্ভিদ এই গোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে । কাজেই 
প্রচীলত সমস্ত সব্জীও এই গোষ্ঠীর আওতায় এসে বায় । এই গোষ্ঠীর উদ্ভিদ 
গঢ়ালকে আবার দুটি অংশে ভাগ করা যায়। প্রথম অংশে সেইসব উদ্ভিদ গড়ে 
যাদের ভুণে কোন আবরণ থাকে না। এই অংশকে িমনোস্পার্ম বলা EN l 
অন্য অংশ এনাজওস্পার্মে ভূণে MANE উদ্ভিদ দেখা যায়। প্রায় সব 
"PW" Tee অংশের অন্তর্গত । এনজিওস্পার্মকে আবার দুটি বিভাগে ভাগ 
করা যায় যথা-_মনোকট বা একবাঁজপত্র ও ডাইকট বা দি-বাজপত্ী Bier | 
একবাঁজপনরণ বিভাগে বেশ কিছু ce থাকলেও বেশীর ভাগ mul Tav 
বিভাগের gorsi প্রতিটি বিভাগ আবার কতকগুলি সং্জী পাবার নিয়ে 
গাঠত। পরিবারগ-ীল, অণ্ুপারবার বর্ণ ও একক উদ্ভিদের সমন্বয়ে গঠিত। 
efe) বিভাগের অন্তর্গত পরিবার ও পরিবারস্থ সব্জী বিশেষের নাম নাচে 
দেওয়া হল। 


_একবীজপত্রী অব্জী £ 


যে সব উদ্ভিদের একটি বাঁজপন্র থাকে তাদের একবাঁজপত্ী উদ্ভিদ বলে। 
এই বিভাগের সাতাঁট পাবার থেকে অনেকগুলি সম্জী পাওয়া যায়! পরিবারের 
‘নাম ও তাদের অন্তর্গত স্জী নীচে দেওয়া হল ৷ ' 

(1) amine (Amaryllidaceae ciata (Allium cepa), 
রসুন (Allium sativun) এবং লাক (Allium porrum ) এই পরিবারের 
ITI এদের কাণ্ড খুব ছোট ৷ খোসার মত পাতা দিয়ে শাখা মুকুল ঢাকা 
থাকে । সবগুলি বর্ধজীবী উদ্ভিদ l 

(2) amaa (47৪০০৪০)--বিভিন্ন ধরনের কচ (i 
পারবারের অন্তত ॥ কাণ্ড মাটির নিচে জন্মায় ! সাধারণত কাণ্ড ছেদ করে 
বংশ বৃদ্ধি করান mma বর্ধজীবী উদ্ভিদ! সবগঠুলিতেই প্রচুর শকরা পাওয়া 


Colocasia spp.) এই 
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যায়। বেশীর ভাগ কচুতেই প্রচুর র্যাফাইড (raphide) থাকার জন্য মুখ 
চুলকোতে পারে। এগনীল ক্যালাসয়াম বা চুন জাতীয় খাঁনজের ভাল উৎস। 

(3) «gis (Ar0ideae)--এই পাঁরবারের মধ্যে স্জীর প্রকৃষ্ট উদাহরণ 

ওল (Amorphophallus Companulatus) | কচুর প্রায় সব গুণই ওলের মধ্যে 
বর্তমান। কাণ্ড বিভাজন করে বংশ বৃদ্ধ ঘটান হয়, বর্ধজীবা উদ্ভিদ । 

(4) ভায়স্করেদী (Dioscoreaceae)— «mei; (Dioscorea alata) এই 
পাঁরবারের প্রধান্,সদ্জী । প্রভূত পাঁরমাণ শর্করা ছাড়াও খামালর মধ্যে অনেক 
গুষাঁধ গঢ়ণ বর্তমান । খামালুর গাছ লতানো ও বর্ষজীবী। কাণ্ড কেটে বংশ 
বৃষ্ধি ঘটান হয়। 

(5) গ্রামনেসী (Graminaceae)—-শল্য "হসাবে অনেক উদ্ভিদ দেখা 
গেলেও, ভুটা (Zea mays) ছাড়া অন্য sert এই পাঁরবার থেকে পাওয়া যায় না। 
কাজের মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধি হয়। গাছ বর্ধজীবী। ভুট্টার মধ্যে দুইটি প্রকার 
Ie T— (s 156. ভুট্টা (Sweet corn Zea mays var rugosa) ও পপ কণ‘ (Pop 
corn Zea mays var everata) এই পাঁরবারের অন্তর্ভূক্ত । 

(6) লাল পাঁরবার (Lilliaceae)— A3 পাঁরবারের উল্লেখযোগ্য সম্জীর 
নাম exert (Asparagus officinalis) | এর মূলগ্ীল মাটীর নিচে জন্সায়। 
গাছ ame বাঁচে। TANIA সংগ্রহ করে সব্জী TU ব্যবহার করা EH d 
উৎকৃষ্ট সপ্জীর মধ্যে শতমূলীর নাম উল্লেখযোগ্য । 

(7) কদলী পাঁরবার (Musaceae)—« পাঁরবারের কিছ; প্রজাতি sz»; 
ফল উৎপাদন করে। আবার কিছ; প্রজাতির ফল পাকলেও স্বাদ হয় না, 
PETS. কাঁচা অবস্থায় সব্জী হিসাবে ব্যবহারের উপযোগী । এছাড়া প্রায় বেশশর 
ভাগ প্রজাতির ফুল ও কাণ্ড সন্জা হিসাবে ব্যবহার করা হয়। কাঁচা .কলা 
(Musa paradisiaca) এ রকম ফলের একটি উদাহরণ । এছাড়া TOTA ও 
কাঁচা কলা জাতীয় প্রজাতির ফুল অথাৎ মোচাও উৎকৃষ্ট সম্জী হিসাবে ব্যবহৃত 
হয়। থোড় বা কাণ্ডও ভাল সব্জী। | 


"PW হিসাবে ব্যবহৃত 'দি-বীজ-পন্রী উদ্ভিদগয়লকেও ene পাঁরবারে 
ভাগ করা হয়। প্রত্যেক পারবারে আবার বেশ কিছু উদ্ভিদ প্রজাতি দেখা যায়, 
যা সুস্বাদ: SU হিসাবে ব্যবহার করা হয়। পাঁরবার অন্ম্যায়ী [বিভাগ ও 
পাঁরবারের অন্তর্গত প্রজাতির নাম নীচে দেওয়া হল $ 


* 


সব্জীর শ্রেণী বিন্যাস 17 

(1) anamata (41০2০2০০৪০)-_উল্লেখযোগ্য প্রজাতির নাম নিউজিল্যাণ্ড 
পালং (Tetragonia expensa)|  বর্ষজীবী উদ্ভিদ । বীজের মাধ্যমে বংশ 
বৃদ্ধি হয়। 

(2) নটে পাঁরবার (Amaranthaceae)--লালশাক, কাটোয়াডাঁটা; চম্পাডাঁটা 
(Amaranthus spp.) এবং চাওাঁল জাতীয় শাক (Alternanthera onoena) 
এই পাঁরবারের অন্তভূর্ত। নটে পাঁরবারের প্রায় সব গাছই ভারতীয় জল C 
হাওয়ায় ভাল বাড়ে ও নিরামিষ আহারীদের আমিষ খাদ্যোপাদনের একটি 
নিভরযোগ্য উৎস। এগুলি বর্ধজীবী উদ্ভিদ। কীজের মাধ্যমে সধ্জীটর 
বংশ বৃদ্ধি ঘটানো হয় । ; 

(3) পঢ'ই পাঁরবার (Basellaceae) —7%3 শাক বার আবার অনেকগুলি 
প্রজাতি আছে যা এই পরিবারের অন্তভুক্তি। সাদা বা সবুজ পঃই (Basella 
alba) ও লাল পঃই ( Basella rubra) এই দুই প্রজাতি ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গে 
বহুল প্রচলিত | 9E গাছ বহুদিন বাঁচে । বাঁজ থেকে চারা তৈরী করে বা অঙ্গ 
'িভাজনের মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধি করা হয় । গাছ লতানো হওয়ায় মাচাতে ভাল EH | 

গ:ই গাছের সবটাই মানুষের খাবার TENIS ব্যবহৃত হয়। 7E শাকে 


. বেশ কিছুটা আমিব খাদ্যোপাদান থাকে এবং যারা প্রাণীজ আমিষ গ্রহণ করে না 


তাদের জন্য আমিষ আহারের ভাল উৎস | 

(4) পালং পারবার (01791020018) _-পালং (Spinacia oleracea), 
পাহাড়ী পালং (Artiplex hortensis), বাট (Beta vulgaris) ও বেথুয়াশাক 
(Chenopodium album) এই পারবারভুন্ত সব্জী। এগুলোর মধ্যেও 
wx খাদ্যোপাদান ভালই আছে । সবগঢ়লেই বর্ধজীবী এবং বাঁজের মাধ্যমে 
বংশবৃদ্ধি হয়। 

(5) কমপোঁজটি (00000905199) কুসুম (Carthamus tinctorius) 
ও লেটুসপাতা (Lactuca sativa) ভারতীয়দের কাছে বহুল পরিচিত 
সদ্জী। এছাড়াও «fh প্রধান দেশে চিকোরী (Cichorium intybus), 


‘আৰ্ট চোক (Cynara scolymus) € এনডিভ-এর (Cinchorium endivia) 


যথেষ্ট চাষ হয় ও সব্জী হিসাবে ব্যবহার করা হয় । এগযাল প্রধানত qu R । 
ভারতীয় সমতলে শীতকালে চাষ হতে পারে। 
(6) কনভলাভউলেসী (0০0০1018০৩6)__-মি্টি আল? (Ipomoea 
batatus) এই পাবার ভুক্ত "Ell এর থেকে ADA- পাঁরমাণে শকরা জাতীয় 
3:14—2 
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খাদ্যোপাদান পাওয়া যায়। বীজ ও লতার মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধি হয়। গাছ 
সাধারণতঃ বর্ষজীবী ও লতানে। মিণ্ট আলু snp নীচ থেকে সংগ্রহ 
করতে হয়। 

(7) কাঁপ পাঁরবার (Crucifereae) নাম থেকেই বোঝা যায় নানান ধরনের 
কাঁপকে এই পাঁরবারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ফুলকাঁপ (Brassica oleracea 
var botrytis), বাঁধাকপি (B, oleracea var capitata), ওলকাঁপ (B. cou- 
lorapa), শালগম (B. compestris), হালিম শাক (Nasturtium officinalis), 
IZAT (Raphanus sativus), সরষে শাক (B. juncea) ভারতীয়দের কাছে 
{বশেষ পাঁরচিত। এছাড়া ব্রকোলী (B. oleracea var italica) রুটাবাগা 
(B. napus var Napobrassica), রুশেলস স্প্রায়ুট (B. oleracea var 
gemmifera) ও কেল (B. oleracea ver acephala) zÑ fma 
ব্যবহৃত হয়। এই পরিবারে প্রায় সব সব্জীই শশতকালে চাষ হয়। শেষের 
সং্জীগ্াল প্রধানত শীত প্রধান দেশে চাষ EH. সাধারণত ইতর পরাগ মিলন 
দেখা যায় এবং এই মিলন বাভিন্ন প্রজাতির মধ্যে সংঘাঁটত হতে পারে । বর্ষজশবশ 
উদ্ভিদ এবং বীজের মাধ্যমে এগুলির বংশবৃদ্ধি mma একমাত্র মূলো গরম 
কালে হতে দেখা যায় । কিছু সবজী 1দ্ব-বর্যজীবী ৷ 

(8) gme পাঁরবার (09০০7109০৩৪০)__কুদ্মাণ্ড পাঁরবারভুন্ত বেশীর 
ভাগ সব্জীই গরম কালে চাষ করা হয়। কিছু সব্জা শতকালেও চাষ করা 
হয়। অধিকাংশ সব্জীই খাতুজীবশী হলেও কিছু সব্জী একাধিক বর্ষ বেচে 
থাকে । এই পরিবারের কিছ: গাছে পুরুষ ফুল ও স্বরীফুল আলাদাভাবে ফুটতে 
দেখা যায়। কিছ; প্রজাতির পুরুষ গাছ ও 8] গাছ আলাদা, আবার অনেক 
ক্ষেত্রে একই ফুলে AAA ও "BT জননেন্দ্রীয় বিদ্যমান। ইতর পরাগ মিলনই 
স্বাভাবিক নিয়ম। FATO পরিবারের সব সৃ্জীই ভারতীয়দের অতি পারচিত। 
face. (Lufa acutangula), ধধুল (L. cylindrica), টিণ্ডা (Citrullus 
vulgaris var fistulosus), চালকুমড়া (Benincasa hispida), & 

E (Momordica charantia), শশা বা ক্ষীরা 
কাঁকরী (C. melo, var, utilissimus), লাউ ( 


ও 
Cucumis sativus), 
Lagenaria siceraria) ও 
চাঙ্গা (Tricosanthes anguina) প্রভাত গরম কালে উৎপন্ন হয়। 

অন্যদিকে কুয়াস (Cucurbita pepo), খ্রমুজ (C. melo var. reticu- 


lata) ও তরমুজ (Citrullus vulgaris) প্রভাত শীতকালে চাষ আরম্ভ হয় l 
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fe. সম্জী যেমন পটল (Trichosanthus dioeca), gaat f Coccinea cordi- 
folia), কাঁকরোল (Momordica cochinchinensis) প্রভাত গোটা বছর চাষ 
হতে দেখা যায় ও গাছ এক বছরের বেশী বাঁচে । মিষ্ট কুমড়োর (Cucurbita 
moschata) গাছ গোটা বছর না বাঁচলেও বছরের সব সময়ই এর চাষ 
হয়। পটল, কঃদরী ও কাঁকরোল সাধারণত মূলের সাহায্যে বা অঙ্গ বিভাজন 
করে বংশ বৃদ্ধি ঘটানো হয়। অন্যগলির বীজের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি ঘটে । 
এই পাঁরবারের অন্তর্গত সব সদ্জী গাছই লতানো । 

(9) চালতা পাঁরবার (Dilleniaccae)—4 পাঁরবারের একমান্র চালতা 
(Dillenia indica) সব্জী [হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বেশ বড় গাছ, XE; 
বাঁচে। 

(10) ইউফরাবয়েসী (Euphorbiaceae)—পাশ্চমবঙ্গে বা উত্তর ভারতে 
{বশেষ ব্যবহৃত না হলেও সমগ্র দক্ষিণ ভারতে টোপিয়োকা (Manihot 
esculenta) এই পাঁরবারের অন্তর্ভুক্ত একি অতি প্রচলিত সদ্জী। মূলত শকর্রা 
সরবরাহকারী এটি একটি উচ্চ ফলনশীল কন্দ ফসল ৷ এর গাছ বর্ষজীবী ও 
অঙ্গাবভাজনের মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধি হয়। 

(11) ` Peat পাঁরবার (Leguminoseae)— Sfora আমিষ সরবরাহকারী 
প্রধান পারবার। আগেই বলা হয়েছে এই পাঁরবারের Tn একাঁট উদ্ভিদ থেকে 
যথেষ্ট চার্ব বা তৈল জাতীয় খাদ্যোপাদানও পাওয়া যায় । এই পরিবারের 
অন্তভূন্তি ডীদ্ভদগ7াীলর নাম লামা বীন (Phaseolus lunatus), ফরাসবীন 
(Phaseolus vulgaris), সয়াবীন (Glycine max), মটর শুটী (Pisum 
sativum), চীনে বাদাম (Aracis hypogea), সীম (Dolichos lab lab), 
বরবটগ বা niaar (Vigna sinensis), জ্যাকবীন (Canavalia ensiformis), 
মাখন সীম (Canavalia gladiata ), মেথী (Trigonella Foenum 
Graecum), চম্পা মেথণ (Trigonella cornaculata), কাণন ফুল (Boehinia 
alba), বক ফুল (Sesbania grandiflora ), vow (Tamarindus 
indica), tae (Paccharymas angulatus), বুনো সীম (Canavalia 
carthertica), করঞ্জা (Deris indica) ও উইন বাঁন (Psophocarpus 
tetragonolobus) | «em, বক ও» তেল ছাড়া অন্য সবগয়ালই বর্ধজীবী 
এবং বীজের মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধি হয়। এছাড়া প্রায় n 


T | 
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(12) মালভেসী (91%9০৩2০)_ ঢেষ্ড়স (Abelmoschus eseulentus) 
এই পাঁরিবারের একমান্র প্রচালত সম্জী। এই পাঁরবারের অন্যান্য উদ্ভিদ সন্জী 
হিসাবে ব্যবহৃত না হলেও অন্য কাজে লাগে | 

(13) নম পাঁরবার (Maliaceae) নিম গাছ (Azadirachta indica) 
প্রকৃত পক্ষে বৃহৎ গাছ হিসাবে পারচিত হলেও এর পাতা, যা দ্রব্য গুণে পরিপূর্ণ", 
ভারতীয় বিশেষত বাঙ্গালীদের বিশেষ প্রিয় । 

(14) ডুমহর পরিবার (Moraceae)--ডুসুর (Ficus recemosa) একটি 
ভাল সব্জী। এতে প্রচুর লৌহ জাতীয় খাঁনজ পদার্থ আছে d 

(15) সজনে পাঁরবার (Moringaceae)--সজনে (Moringa oleifera) 
গাছের পাতা ও ডাঁটা (ফল) সব্জী {হসাবে বিশেষ পাঁরচিত ও দ্রব্য গুণে 
পরিপূর্ণ । সাধারণ ভারতীয়দের কাছে সজনেশাকের যথেষ্ট সমাদর দেখা 
যায়। 

(16) পাঁলগনেসী (Polygonaceae)—6« পালং (Rumex Acetosa), 
ও FAR (Rheum Rhaponticum) এই দুটি প্রধান RE এই পারবার থেকে 
পাওয়া যায় || 

(17) sw (Rutaceac)—কারীপাতা (Murraya chalcas) isset 
ভারতীয়দের কাছে একটি আবশ্যকীয় cup যাঁদও মত এটি সব্জীর গন্ধ 
বাঁদ্ধকারী মশলা হিসাবে ব্যবহৃত EN d 

(18) আলু গাঁরবার (Solanaceae)—42 পাঁরবারভুন্ত MANTA 
উদ্ভিদ, সং্জী সরবরাহ করে। আবার এই পাঁরবারের মধ্যে বিভিন্ন রকমের 
সং্জাঁও পাওয়া যায়, যাদের কারও মধ্যে প্রচুর শর্করা আছে, কারও মধ্যে প্রচুর 
ভিটামিন “সি?” আছে ; আবার কারও মধ্যে প্রচুর ভিটামিন “বি” আছে। আল; 
(Solanum . tuberosum), টোম্যাটো (Lycopersicon lycopersicum), 
বেগুন (Solanum melongena), ধানী লংকা (Capsicum annuum), ও 
Rer (Capsicum frutescens) Zon উল্লেখযোগ্য ৷ কাণ্ড বিভাজন. ও 
বীজের মাধ্যমে, FREAR এই উদ্ভিদের চাষ করা হয়। 

(19) পাট পাঁরবার (Tiliaceae) — aa মধ্যে একটি শাক জাতীয় sme 
পনবভারতে বিশেষ পাঁরাচত। এট পাট শাক বা মিঠা পাট (Corchorus 


olitorius) এর অন্তভূক্তি 'সম্জী। 
Dh বীজের সাহায্যে গ্রীষ্মকালে চাষ করা 
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(20) আম্বেলীফেরী (Umbelliferae) বেশ কিছু শীত প্রধান 
দেশের সব্জী এই পাঁরবারের অন্তর্ভুক্ত । এদের বৈশিষ্ট্য হল ফুল ফুটলে পুষ্প 
fa দেখতে অনেকটা ছাতার মত। এই জাতীয় সব্জীগযীল থেকে প্রচুর 
ভটামিন ^e" ও R? পাওয়া যায়। গাজর (Daucus carota), সেলারী 
(Apium groveolens), পারশনীগপ (Pastinaca sativa), পারশ্‌লে (Petro- 
selinum crispum ) এই পাঁরবারের অন্তর্ভুক্ত ৷ 

আগেই বলা হয়েছে, উদ্ভিদ বিদ্যা ব্যাঁতরেকেও সব্জী জগৎকে কতকগযাল 
faeit ভাগ করা যায়। এই পদ্ধাতগুির মধ্যে মূলত (1) আবহাওয়া 
অন্যায়, (2) চাষের পদ্ধতি অনুযায়ী, (3) সং্জী হিসাবে ব্যবহার অন্যায় 
ও (4) মংত্তিকার সহনশীলতা অনুযায়ী বিভাগ বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 


আবহাওয়। অনুযায়ী সন্জীর শ্রেণী বিভাগ £ 


বস্তুত শৈত্য সহনশীলতার উপর ভিত্তি করেই এই বিভাগ করা হয়েছে। 
দেখা গেছে শীতকালীন সব্জীগীলর শৈত্য সহনশীলতা বেশী ; এদের বাড় খুব 
বেশী নয়; নাইট্রোজেনঘাঁটত সার দিলে ও সেচ্‌ দিলে উপকার পাওয়া যায়। 
শীতের মধ্যেও অক্কুরোদ্গাম হয় এবং স্বল্প ও অগভীর মুল দেখা যায় । NN- 
কালীন সধ্জীগযলর মধ্যে প্রচুর জলীয় পদার্থ থাকে যা শীতকালীন সম্জীর 
জলীয় পদার্থ অপেক্ষা বেশী । প্রচুর পারমাণে অপেক্ষাকৃত গভীর মূল দেখা 
যায়। বর্ষ জীবী সব্জীগ্ীলকে (ক)  শদতকালীন ও (খ) গ্রীষ্মকালীন, 


প্রধানত এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। 

(ক) শীতকালীন সব্জী £ শীতকালীন সম্জী 4575” ফাঃ উষ্ণতা 
সহ্য করতে পারলেও মোটামুটি. 70° ফাঃ উষ্ণতায় ভাল হয়॥ এগুলির মধ্যে 
Tem. স্বজ্পজীবী ও Tem. অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ মেয়াদী ।  শালগম, Xem 
গাজর, ওলকাপি, ইত্যাঁদ সব্জীকে স্বজ্পজীবী বলা হয়। এগ্ীল দেড় 
থেকে তন মাসের মধ্যে উৎপন্ন হয়। আবার ফুলকাঁপ, বাঁধাকপি, বুসেলস্‌ 
স্প্রাউট, লেটুস, বাঁট, ইত্যাদি উৎপন্ন হতে তিন মাসের বেশী সময় লাগে ; ফুল 
আসতে ও বীজ উৎপাদন করতে অনেক সময় এক বছর বা তার বেশী সময় লাগে । 
এছাড়া পেয়াজ, রসুন, প্রভাত সম্জীর প্রথম অবস্থায় ঠাণ্ডা আবহাওয়ার দরকার 
হলেও শেষের দিকে উষ্ণ আবহাওয়া না থাকলে ভাল ফলন হয় না। এগুলি 
প্রধানত 5575” ফাঃ উষ্ণতায় ভাল ফলন দেয় D. 


15285 


D 
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খে) গ্রাতমকালীন সব্জী £ এই শ্রেণীর সন্জা বাঁজের ঠাণ্ডা আবহাওয়াতে 
ভাল অধ্কুরোদ্গম হয় না। সাধারণত 607—120? ফাঃ উষ্ণতায় জন্মালেও, 
80° ফাঃ উষ্ণতা এগুলির জন্য আদশ। এগুলির মধ্যেও কিছ; সব্জী যেমন 
শশা, ঢে'ড়সও বেগুন, ইত্যাদি সব্জী 70° ফাঃ উষ্ণতায় ভাল ফলন দেয়। আর 
(eu. সং্জীর প্রথম অবস্থায় গরম আবহাওয়া লাগলেও পরে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা 
আবহাওয়া প্রয়োজন হয় । মিষ্ট ভুট্টা, আলু, টোম্যাটো, fae আলু, ফরাস- 
বীন, ইত্যাদি এই শ্রেণীতে পড়ে। এগযীলর প্রথম অবস্থায় 70°_80° ফাঃ 
উষ্ণতা প্রয়োজন হলেও পরে শস্য উৎপাদনের জন্য 65০ ফাঃ উষ্ণতা দরকার 
ex 1 E 

বর্ষজীবা ছাড়াও fem. সম্জী আছে যেগযাল উৎপন্ন হতে এক বছরের Cae 
সময় লাগলেও গরম না পড়লে ঠিকমত উৎপাদন করা যায় না। যেমন পটল, ওল 


ইত্যাদি'। শীতকালে এদের গাছ প্রায় মৃত অবস্থায় থাকে । গরম পড়লে সম্জী 
হতে আরম্ভ করে বা ফলন দেয়। 


চাষের পদ্ধতি অন্ুবারী সব্জীর শ্রেণী বিভাগ z 

শস্য উৎপাদনের পদ্ধাত অনুসারেও সব্জীগনীলকে 'বাভিন্ন শ্রেণীতে qos 
করা যায়। যে সব সব্জীর একই ধরনের উৎপাদন পদ্ধাত সেগুলিকে একই 
শ্রেণীভূন্ত করা EN! এ ধরনের শ্রেণী fent চাষীরা বিশেষ উপকৃত হয়। 
চাষীদের চাষের পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশেষ বিব্রত হতে হয় না। একই শ্রেণীভুক্ত 
সব্জীগ্ীল একই পদ্ধাততে চাষ করা চলে । এই পদ্ধাত অনুযায়ী সব্জাীগুনলিকে 
নিয়লিখিত শ্রেণীতে বিভন্ত করা TA 0 

(1) কোল ধস্য__ফুলকপ্সি, বাঁধাকপি, ওলকপি, ইত্যাদি । 

(2) শাক-সব্জী--পালং শাক, লেটুসপাতা, ইত্যাদি i 

(3) লতানে সব্জী-_-শশা, লাউ, টিণ্ডা, ix Teo কুমড়ো, ধধূল, TATO, উচ্ছে, 
গাম কুমড়ো, চিচিঙে, পটল, ইত্যাদি । l 

(4) ফল সং্জী_ টোম্যাটো, বেগুন, ঢে'ড়স, লংকা, ইত্যাদি। 
(5) মূল সব্জী-মুলো, বাট, গাজর, শালগম, মিণ্ট আল; খামালড 
ইত্যাদি । 

(6) কন্দ সন্জীঁ_আল:, কচু, মান কচ, ওল, ইত্যাদি । 

^ (,) সাল্যাড স্জী- লেটুস, orem পারস্‌লে, ক্রেস্‌, লাক, ইত্যাদি । 


সব্জীর শ্রেণী বিন্যাস T 


(8) ডাল জাতীয় সহ্জাঁ-মটরশংাট, ফরাসবীন, সীম, বরবটন, লীমাবীন, 
মাখন সীম, ইত্যাদি৷ 

(9) বাল্ব জাতীয় সব্জী- পেক্সাজ, রসুন, ইত্যাদি । 

(10) am; বর্ষজীবী সব্জী-_টোপওকা, শতমুলী, সজনে, চালতা, 
ইত্যাদি । / ` 


ব্যবহার্য অংশ অনুযায়ী সবজীর GAN বিভাগ £ 


সাধারণত সব্জীর যে অংশ খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়, সেই মতও সন্জী 
জগতের শ্রেণী বিভাগ করা যেতে পারে। যেমন যে গাছের ফুল সং্জী 'হসাবে 
ব্যবহার করা হয় সেগুলিকে ফুল সব্জী বলা যেতে পারে। একইভাবে ডাটা 
সব্জী, মূল সব্জী, ফল সব্জী ও শাক সব্জী ইত্যাদি শ্রেণী বিভাগ হতে পারে | 
তবুও এগুলির মধ্যে বৈজ্ঞানিক তত্ব ব্যাঁতিরেকে একটি ব্যবহারিক পারমপধ্য 
দেখা যায়। শ্রেণী বিভাগগ্ল নিচে দেওয়া হল। 

(1) ফুল-_ফুলক'পি, বক ফুল, ব্কোলা?, ইত্যাদি । 

(2) মূল ও কন্দ-_আল:, মিষ্ট আল;, বাঁট, গাজর, মূলো, শালগম, কচু, 
মান কচ, খামালহ, টোঁপয়োকা, ওল, পেয়াজ, রসুন, ইত্যাদি । 

. (3) ফল-_লংকা, বেগুন, পটল, শশা, কুমড়ো, লাউ, চাল কুমড়ো, ঢে'ড়স, 

বীন, টিন্ডা, স্কুয়াস, ইত্যাদি ৷ 

(4) ডাঁটা-_কুমড়ো বা লাউ ডাঁটা, কাটোয়া ডাঁটা, চম্পা ডাঁটা, ইত্যাদি ৷ 

(5) পাতা (শাক )- মোঁথ, ধনে পাতা, পালং, বাঁধাকপি, সরষে শাক, 
লেটুস, নটে, চাউলী, ?পাঁরিং, বেথুয়া, ইত্যাদি । 


মৃত্তিকার প্রতিক্রিয়। অনুযায়ী সব্জীর শ্রেণী বিভাগ s 


নানা অভিজ্ঞতা ও গবেষণার মাধ্যমে দেখা গেছে বিভন্ন সব্জীর বৃদ্ধি ও 
উৎপাদন miera প্রতিক্রিয়ার সাথে xum | অর্থাৎ কোন সব্জী অয মাটিতে ভাল 
হয়। আবার কোনটা ক্ষার মাটিতে ভাল হয়। আবার দেখা যায় কিছ 
সব্জী অয বা ক্ষার নিরপেক্ষ । এই শ্রেণী বিভাগের মাধ্যমে চাষী কোন্‌ 
জমিতে কোন্‌ সব্জী চাষ করবে তার মোটামুটি একটা আন্দাজ পেয়ে 
যায়। এবং সব্জী বিশেষ চাষ করার জন্য AS জমি নিবচিন করে নিতে 
পারে । 
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. পাঁরসংখ্যান__-4 ঃ মত্কার প্রাতীক্িয়া অনুযায়ী সব্জশীর শ্রেণী বিভাগ ৷ 


wu মাটির সব্জী অল্প অশ্ন মাটির wel নিরপেক্ষ নাটির সল্জী ক্ষার মাটির স্জী 


আল, মুলো; TS কীট, ওলকাঁপ, মুলো, বাঁধাকাঁপ, লেটুস, তরমুজ, c Um. 
আলু, টোম্যাটো, ফুলকাঁপ, লংকা, পানং, ঢে'ড়স্‌, পেয়াজ, লংকা, নটে, 
খামাল,, চিকোরী, চঢে'ড়স্‌, পে'য়াজ, শশা, কুমড়ো, লাউ, উচ্ছে, পটল, 
ARRÓ টোপওকা, আল, বেগুন, কাঁক- ধুধুল, বিঙে, Rte, ডাঁটা, 
বান, ক্কুয়াস, রোল, eser, উচ্ছে, পটল, AÀ, ধনে, 
গাজর, শালগম, হইত্যাদি। - ব্রোকালী, ইত্যাঁদ। ক*দরা, শশা, 
রসুন, ইত্যাদি । ইত্যাদি i 


চতুর্থ অন্যাস 


বীজ 


বজ উৎপাদন-_প্রাক স্বাধীনতা আমলে, ভারতে তথা পশ্চিমবঙ্গে সামান্যই 
বীজ উৎপাদিত হত। বেশীর ভাগ বীজই ভারতের বাইরে থেকে আমদানী করা 
হত। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় বীজ আমদানির অসুবিধা হ'তে 
লাগল । কাজেই ভারতের নানান জায়গায় কয়েকটি সব্জী বীজ উৎপাদন কেন্দ্র 
তৈরী করা হ'ল। কিম্তু ভারত বিভাগের সময় আবার এই বেন্দুগুলর কয়েকটি 
পাকিস্থানে চলে যাওয়ায় অসুবিধা হতে লাগল । এমতাবস্থায়, কৈছ; কিছ 
, বেসরকারী বীজ উৎপাদনকারী সংস্থা অর্তদেশীয় চাহদার জোগান দত | এদের 
মধ্যে কলকাতার “সান এণ্ড সন্স” ও “গ্লোব sus. এবং পুনার “পোচা”? 
ইত্যাদির নাম করা যেতে পারে p “এগ্রিহার্ট কালচারাল সোসাইটি” যৌথ প্রচেষ্টায় 
প্রাতিষ্ঠত সংস্থাগযীলর মধ্যে অগ্রগণ্য । ভারতে এদের অনেকগুলি শাখা ছিল । 
তবে কলকাতার সোসাইটি সবাপেক্ষা পুরাতন । সরকারী স্থাপনায় দু-একটি বীজ 
উৎপাদন খামারও প্রাতীষ্ঠত হয়। এদের মধ্যে “কালিম্পং সরকারী mel 
খামারের” নাম উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। 

পরবতর্ঁকালে সং্জী বাঁজের চাঁহদা বাড়ার, সাথে লাথেই ভারা কার 
অনুসন্ধান পাঁরষদ “স্মাম্বত স্জী উন্নয়ন প্রকল্প” চাল? করে ও বাঁজ উৎপাদনের 
জন্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে প্রচেষ্টা চালায় । বিপননের জন্য ‘জাতীয় 
বীজ নিগম’ সৃষ্টি করে । বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারও “রাজ্য বাঁজ নিগম" 
তৈরী করেছেন। যার মূল উদ্দেশ্য হ'ল প্রচুর পাঁরমাণে উন্নত মানের ভাল 
বাজ উৎপাদন করে ন্যায্য দামে চাষীর প্রয়োজন মেটান। 
ভাল বীজ ঃ 

সন্জী ‘চাষে ভাল বীজ এর যথেষ্ট গুরুত্ব আছে, যদিও সব্জী চাষের 
সমগ্র খরচের, পারপ্রেক্ষিতে বাঁজের মূল্য অত্যন্ত নগণ্য । ভাল বাঁজ না পেলে 
চাষীর সমস্ত দক্ষতা ও প্রচেষ্টা নষ্ট হয়ে যায়। অনেক সময় বীজকে “ঢাকনা 
বন্দী” গাছ বা সপ্ত গাছ বলা হয়। ছোট অবস্থায় গাছটি থাকার জন্য একে এক 
জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। আবার উপয়;ন্ত পরিবেশ, 
অথাৎ জল, বায়; ও তাপ পেলে বীজ পূর্ণ গাছে পাঁরবার্তত হতে পারে । কাজেই 
বীজের ক্ষমতা তার বংশগাঁত ও প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। বাঁজ 
একবার উৎপাদিত হয়ে গেলে সাধারণভাবে সোঁটর আর বংশগত পারিবর্তন করা 
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যায় না। বংশগাঁতি পারবর্তন করতে হলে বীজ উৎপাদনের আগেই অথবা 
উৎপাদিত হওয়ার পর {বশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে করা হয় । - তবে প্রাকৃতিক পাঁরবেশ 
কিছুটা পাঁরবর্তন করা যায়। উৎপাদনের উপাদান, যেমন সার, সেচ, ইত্যাদির 
কিছ: উন্নাতসাধন করে ও পাঁরবেশ পাঁরবর্তন করে, বীজের বংশগাঁতির পূণ প্রকাশ 
ঘটানো সম্ভব । কাজেই ঠিকমত উৎপাদন পেতে হলে, শুধু উপযাস্ত পরিবেশ 
দিলেই হবে না, এর সাথে চাই কীজের উৎপাদনশীল বংশগাঁত। চাষাকে বীজ 
কেনার আগে, তাই 'নীর্্দঘ্টভাবে কীজের শ্রেষ্ঠত্ব, উৎপাদনশখলতা, শুদ্ধতা, 
ইত্যাদ সমন্ধে জেনে নিতে হবে। ভাল ফসল উৎপাদনের প্রাথামক mí 
হচ্ছে ভাল বীজ সংগ্রহ । 
এখন প্রশ্ন উঠতে পারে ভাল বীজ ক? ভাল বীজ এর pec en বৈশিষ্ট্য 
থাকবে এবং এগুলো ঠিকমত পরিপূরণ হলেই, সেগুলিকে ভাল বীঁজ, বলে 
ধরা হবে ভাল বাঁজের প্রাথামক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নামের সাথে সামঞ্জস্য, অর্থাৎ 
বীজের যে জাত লেখা থাকবে, বীজ থেকে উৎপন্ন গাছের বৈশিণ্ট্যগুলি সেই জাতের 
অনদ্রূপ হবে। Tas বৈশিষ্ট্য বীজ ভেজালমনুন্ত হবে, অথাৎ অন্য জাতের 
বীজের অথবা অন্য ধরনের সব্জনী বীজের সাথে মেশানো থাকবে না । উদ্বাহরণ- 
স্বর;প বলা বায় পুষা রব টোম্যাটো বীজ এর সাথে অন্য কোন জাতের টোম্যাটো 
বীজ অথবা টোম্যাটো জাতীয় অন্য কোন ফসলের বীজ মেশান থাকবে না। 
তৃতীয়ত বাঁজের দাম, ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের কাছেই, ন্যায্য হতে হবে। অর্থ 
ভাল বাঁজ বলে বিক্রেতা ক্রেতাকে শোষণ করবে না। আবার ক্রেতাও বিক্রেতাকে 
ঠকাবে না। চতুর্থত, বীঁজ রোগ বা পোকার আক্রমণমুন্ত হবে। AVTO, বীজের 
অঙ্ক,রোদগম ক্ষমতা কম হওয়া চলবে না, অথাৎ সাধারণভাবে অকুরোদগম 
ক্ষমতা কোন মতেই শতকরা 80 নঈচে হবে না। 
উপারউন্ত বৈশিঘ্ট্যগযলি থাকলেই বাঁজগডনলকে উৎকৃষ্ট বীজ বলা যাবে। 
বাঁজের উৎকর্ষ বাড়ানোর জন্য উৎপাদনের প্রথম অবস্থা থেকেই চাষীকে সতর্ক“ 
থাকতে হয়। প্রাতাট জাতের সব্জী বাঁজ আলাদাভাবে সংগ্রহ, শোধন ও 
সংরক্ষণ করা দরকার। উৎপাদন, শোধন, সংরক্ষণ, পরিবহন ও বপননের সময় 
যাতে কোন রকম সংক্রমণ, সংমিশ্রণ বা জলের বা আদ্রতার সংস্পর্শে না আসে 
সেদিকে লক্ষ্য রাখা বিশেষ দরকার। সঠিক বীজ পেলে যেমন উৎপাদনের 
নিশ্চয়তা ও লাভ বাড়ে, বাজ সঠিক না হলে তেসাঁন ফসল উৎপাদন আঁনশ্চিত 
হয়ে চাষাবাদ অলাভজনক হতে দেখা যায় | 
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ব্যবহারিক দিক থেকে কীজ উৎপাদনকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়_ 
(1) পারিবারিক প্রয়োজনে বাঁজ উৎপাদন ও (2) ব্যবসার জন্য বীজ 
উৎপাদন । . L 
পারিবারিক প্রয়োজনে অনেক সময় বাড়াতেই বীজ উৎপাদন করা হয়। এ 
সব ক্ষেত্রে বাড়ীর অল্প কিছু গাছ হতে প্রয়োজন মত কিছু বীজ উৎপন্ন করা 
হয়। সাধারণ সহজ পদ্ধাত অবলম্বন করে বাঁজ উৎপন্ন করা হয় বলে 
স্বপরাগ সংযোগে উৎপন্ন বীজগ্ীলর বংশগত OUR থাকে । অনেকে বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধাত অবলম্বন করে ইতর পরাগ সংযোগেও বাঁজ উৎপাদন করে থাকেন। 
পারবাঁরক কীজ উৎপাদনে সাধারণত উৎকৃষ্ট গাছ বেছে নিয়ে সেঁট থেকেই 
নির্দিষ্ট পারমাণ বীজ সংগ্রহ করে পারিবারিক প্রয়োজন মেটান ER 1 
ব্যবসায়িক প্রয়োজনে বীজ উৎপাদনে প্রায়শই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন 
করে বৃহৎ পরিমাণে উৎকৃষ্ট বীজ উৎপন্ন করা হয়। এ সব ক্ষেত্রে প্রষ-ক্তিবদ 
নয়োগ, পৃথকীকরণ, সংকর বীজ উৎপাদন ও অন্যান্য উন্নত পদ্ধতি অবলম্বন 
করা হয়। যেহেতু উন্নত বা উচ্চফলনশনীল বীজ: উৎপাদন যথেষ্ট লাভজনক, 
সেইজন্য ব্যয়বহুল নিয়ন্বিত প্রজনন পদ্ধাত, উন্নত পৃথকীকরণ ও সংরক্ষণ 
পদ্ধাত অনুসরণ করা হয়। এসব ক্ষেত্রে SD শস্যের বীজ উৎপাদনের TER 
orato অবলম্বন করে, জাতি, উপজাতি ও প্রকার ভেদের মাধ্যমে বীজ উৎপাদিত 
হয়। 


উন্নত বাঁজ-এর উৎপাদন পদ্ধাত [ez জঁটল কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত উন্নত 
বীজে, ভাল বীঁজ-এর বৌশষ্ট্যগ:লি ছাড়াও কিছ: বিশেষ গুণ থাকে | এগাল 
উচ্চফলনশঈল হতে পারে বা রোগ ও পোকার আক্রমণ মস্ত হতে পারে। আবার 
অনেক সময় এগুলি বিশেষ কোন আবহাওয়ার VUES হতে পারে অথবা নাবী 
বা জলদি জাতের হতে পারে । এছাড়াও এগ:লি ক্রেতার কাছে আকর্ষণীয় বা 
আঁতারিন্ত AT সম্পন্ন হতে পারে॥ অনেক সময় শিল্পের বিশেষ প্রয়োজন 
মেটাতেও উন্নতজাতের বাজ, উৎপাদন করা হয়। “বিভিন্ন জাতের গুণাবলীর 
সমন্বয় ঘাঁটয়ে সংকর ও উন্নত বীজ উৎপাদন করা যায়। উন্নত জাতের বাঁজ 
উৎপাদনে সৎকর বাজ উৎপাদন ছাড়া, অন্য পদ্ধাতগহীলর মধ্যে, প্রচলিত 
enfer হতে নিদ্দিষ্ট স্থান ও আবহাওয়ার উপযুক্ত নিদ্দিষ্ট জাতের বীজ 
FAÍ এবং বাভন্ন দেশ হতে উন্নত বীজ সংগ্রহ ও আমদানির পদ্ধাত উল্লেখ 
করা যায়। 
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উন্নত বীজ উৎপাদনের জন্য নিদ্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে । নিদ্দিষ্ট লক্ষ্যগৃলি 
নির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ করা হয়। অবশ্য 'বাভন্ন প্রকারের নিদ্বচিন পদ্ধাত 
প্রচলিত আছে। অনেকগযীলর মধ্যে বিশেষ একটি 'নবচিনের নাম “মাস 
িসলেকগান” (Mass Selection) এই পদ্ধাতিতে বিশেষ একটির মাতা ও পিতাকে 
AOR স্থান ও আবহাওয়ায় বছরের পর বছর উৎপন্ন করে এদের উৎপাদনশীলতা 
বিশেষ একটির সাথে তুলনা করা হয়। স্বভাবতই এ পদ্ধাতাঁট কিছুটা শ্রথ । 
এটি ছাড়া, নির্ভেজাল নিবচিনে বা ees লাইন ?সলেকশান (Pure line 
selection) পদ্ধাতর দ্বারা পুনঃ পুনঃ স্বপরাগ. সংযোগ ঘটিয়ে Tace ener cur 
তৈরী করে তাদের মধ্য হতে [বিশেষ একটিকে নিবচিন করা হয় । এই পদ্ধাতাঁটও 
বেশ সময় সাপেক্ষ । স্বপ্রাগ ও ইতর পরাগ সংযোজন পদ্ধাত ক্ষেত্র বিশেষে 
ছটা পারবর্তন করে নিতে হয়। পুনঃ পুনঃ স্বপরাগ সংযোগের ফলে, 
সমবংশগাঁত (Homozygosity) । প্রাতাষ্ঠিত হয় ও অনেক সময় এদের উন্নত মান 
দেখা যায়। আবার উন্নত মান দেখা না গেলেও সংকর বীজ উৎপাদনের জন্য 
যখন ANTA ব্যবহার করা হয় তখন এদের মধ্যে উন্নত মান দেখা যায় d 

উন্নত বীজ আমদাীন ও সংগ্রহ একাট বহু পুরোনো পদ্ধাত। এই পদ্ধীততে, 
আমদানিকৃত entes থেকেও অনেক সময় উন্নত জাত পাওয়া যায়। বাঁজ 
সংগ্রহ দেশের মধ্যে বা বাইরে যে কোন জায়গা থেকে হতে পারে ৷ স্থানীয় জাতের 


সঙ্গে এগবাঁলর তুলনাম.লক্‌ বিচার করে উৎকর্ষ প্রমাণিত হ’লেই CORE 
চাষের জন্য নিদ্দ‘ষ্ট করা হয়। ; 


সংকরায়ন বা সংকর বীজ উৎপাদন পদ্ধাতর মাধ্যমে এক বা একাধিক 
প্রকার ও গোত্রের গুণাবলী, 'নার্্ঘঘ্ট একটি জাতে সমন্বিত করা হয়। 
7/8 বৎসর পরপর সমবংশগতি জাতের মিলন ঘটিয়ে প্রায় নির্ভেজাল জাত 
উৎপন্ন করা সম্ভব । বিশি্ট গুণসম্পন্ন নির্ভেজাল জাতই একটি প্রকার হিসাবে 
প্রাতান্ঠত হতে পারে এবং এটিকে সংকর বাজ উৎপাদনের জন্য পুনরায় ব্যবহার 
করা যেতে পারে । 

এছাড়া বাঁভন্ন রাসায়নিক দ্য বা আলোকরশ্মির ব্যবহারে ক্লোমোজমের 
ও বংশগতির পরিবর্তন করা যেতে পারে। যা পরে একটি বিশেষ প্রকার 
হিসাবে পরিগাঁণত হয়। সাধারণত কলাচীসন ( Colchecine ), মাস্টার গ্যাস 
(Mustard gas) ইত্যাদি ব্যবহার করে ক্রোমোজমের পরিবর্তন সম্ভব । 
সাধারণভাবে গাছে 'দিগুণন ক্রোমোজম (2n) থাকে। ente dese বা 
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চতুগিুণন করা যায়। আবার 1দগুণনের সাথে চর্তুগুণনের মিলন ঘটিয়ে - 
তিগণন করা সম্ভব। YRA বা তার বেশী জোড় গ্‌ণনযূত্ত ক্লোমোজম 
থাকলে উৎপাদন বাড়তে পারে | ত্রিগুণন বা পঞ্চম গুণন ইত্যাদি বিজোড় গুণন 
যুক্ত গাছে সাধারণত বাজ হতে দেখা যায় না। অবশ্য বীজ না হওয়ার আরও 
অনেক কারণ আছে । অনেক সময় দেখা যায় ইতর পরাগ সংযোগ না হলে বীজ 
উৎপাদিত হয় না। আবার কোথাও দ্বপরাগ না হলে বাজ হয় না। আবার 
পঢ়ষ্পে লিংগের অবস্থানের উপর ইতর বা স্বপরাগ সংযোগ নিভ'র করে। পরাগ 
সংযোগের পরও প্রকৃত মিলন না ঘটতে পারে ও গাছ বন্ধ্যা হতে পারে। «tte 
মূল কারণ (পরাগ বন্ধ্যাত্ব ) সাইটোপ্লাজম ও বংশগাঁতর মধ্যে নিহিত থাকে। 
তবে সাইটোপ্লাজমের মধ্যে নিহিত থাকলে শধ:মান্র জনীত্র মাধ্যমেই এটি বংশ 
পরম্পরায় TTS লাভ করে। 

পরাগ বন্ধ্যাত্ব সাধারণ চাষীদের কাছে সমস্যা হলেও, বৈজ্ঞানিক বা প্রযডুন্তি- 
Ter এটির সাহায্যে বর্তমানে উন্নত উচ্চ ফলনশীল বীজ উৎপাদন করছেন। 
অনেক সব্জীর অনেকগঢ়ল প্রকারে পরাগ বন্ধ্যাত্ব লক্ষ্য করা গেছে। পরাগ 
বন্ধ্যাত্ব জাতের পে'য়াজ, টোম্যাটো, বেগুন, তরমুজ, ইত্যাদিকে জনীত্‌ হিসাবে 
ব্যবহার করা হয় ও উন্নত বীজ উৎপাদন করা হয় । 


বীজ নিষ্কাশন ৪ 


বীজ নিচ্কাশনের বিভন্ন পদ্ধাত প্রচলিত আছে। তবে শস্যের তারতম্যের 
উপর 'নত্কাশনের পদ্ধাঁত TOA করে । 

যেসব সব্জীর বীজ দানা জাতীয়, তাদের বীজযুক্ত ফলগ্ীল, শস্য জমিতে 
রেখেই ^D হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয় এবং ফল পন্টে হয়ে গেলে, বৃত্ত সহ 
সংগ্রহ করে রোদে শঢ়কয়ে নেওয়া হয় । সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেলে মাড়াই করে 
বীজ সংগ্রহ করা হয়। Were: খোসা থেকে আলাদা করে আবার ভালভাবে 
রোদে শুকনো করা হয়। বীজ যথেষ্ট শুকনো হলে, সংরক্ষণের CANE হয় । 
শুকনো বাঁজ এ 1-4 শতাংশের বেশ? আদ্রতা থাকা উচিত নয় । 
বেগুন, টোম্যাটো, কুমড়ো, ইত্যাদি সব্জী বীজ শাঁসযুন্ত থাকে। সেই 
জন্য এগুলি আগের পদ্ধাঁততে দনিত্কাশন করা যায় না। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে 
এগনাঁলর শাঁসযুন্ত বাঁজ প্রথমে ফল থেকে আলাদা করে, দুই শতাংশ কস্‌টিক 
সোডা বা হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিডে চব্বিশ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখলে বাঁজগনুলি শাঁস 
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থেকে আলাদা হয়ে যায় । অবশ্য বীজ ও শাঁস 12-24 ঘণ্টা জলের মধ্যে রেখে 
দলেও শাঁসগতীল পচে যাবে ও বাঁজ থেকে আলাদা হয়ে উপরে ভেসে উঠবে। 
পাঁরস্কার জলে বীজগুলি হাত ?দয়ে কচলে য়ে শাঁস থেকে সম্পূর্ণ আলাদা 
করে ফেলা হয় ॥ বাজ পাঁরুকার হয়ে গেলে ব্রাটং কাগজের উপর রেখে শুকিয়ে 
নেওয়া হয়। এতে বীজের উত্জবল্য ও বর্ণ“ আকর্ষণীয় EN d 
ধুধুল, ?িঝঙে, ইত্যাদির বীজ সংগ্রহের জন্য পুষ্ট ফল প্রথমে রোদে ভালভাবে 
শুকিয়ে নেওয়া হয়, পরে ফলের একাঁদক খুলে শন্ত জায়গায় ঠোঁকা দিলে 
Jania বোরয়ে আসে । অনেক সময় উচ্ছে ইত্যাদি শাঁস্যুন্ত বীজ ঘণটের 
ছাই গায়ে শাঁকয়ে নেওয়া হয়, সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেলে, চটের থলে বা বস্তার 
উপর ঘসে নিলে, পাঁরস্কার বীজ বোঁরয়ে আসে, পাশ্চমবঙ্গের গ্রামাণ্ডলে এই 
পদ্ধাত বিশেষভাবে প্রচলিত । ই 
কিছু কিছু কীজ-এর আস্তরণ বা খোসা ভীষণ শন্ত থাকে ; সহজে অঞ্কু- 
রোশ্গম হতে চায় না। আবার fem কিছু বীজ লাগানোর 2/1 দন পরেই 
কল আসতে দেখা যায়। agis হওয়ার সময় অন[যায়ী iate সম্জী 
কাজকে Taten শ্রেণীতে ভাগ করা যায় N 
(1) এক সপ্তাহ বা তার কম সময়ের মধ্যে যেসব সম্জীর কল হতে দেখা 
যায় সেগনীলর মধ্যে মূলো, ও ঢে'ড়সের নাম করা যেতে পারে 
(2) ফুলকাঁপ, বাঁধাকাপ, কুমড়ো, শশা, লাউ, বিঙে, KAE ফরাসবীন, 
ভুট্টা; শালগম, AÈ পালং ও লেট,স, ইত্যাদির বাঁজ এক থেকে দেড় সপ্তাহে 
weise A | 
(3) আবার এক থেকে দু সপ্তাহের মধ্যে বেগুন, টোম্যাটো, IOR TO, 
লংকা, পেয়াজ, রসুন, ইত্যাঁদর বীজ বা কোয়া অৎ্কুরিত হতে দেখা যায়। 
(4) সব থেকে বেশ, প্রায় [তন সপ্তাহ, সময় লাগাতে পারে গাজর, উচ্ছে, 
তরমুজ, পটল, ইত্যাদি সজনী বাঁজের অৎ্কারত হতে। 
অবশ্য সময়ের 'নার্্দষ্টতা নির্ভর করবে বীজ-এর বয়স, বীজ সংরক্ষণের 
পদ্ধাতি, বীঁজবপনের প্রাকীতক পাঁরবেশ ও চাষের পদ্ধাতির উপর। | 
সংরক্ষণের কাল অনুসারে বীজের অক্কুরোদ্গম ক্ষমতা হাস বা বৃদ্ধি হতে 
পারে। অর্থাৎ {কিছু বীজ দেখা যায় এক বছরের বেশন রাখা যায় না। আবার 
Teu. বীজ বৎসরাধিক কাল সংরক্ষণ করে রাখা যায়। যাঁদও বীজ সংরক্ষণের 
‘জন্য নাদ্দল্ট তাপ ও TRASH ব্যাতক্রম হলে বীজের অঞ্কুরোদ্গম ক্ষমতা কমে 


ES. 
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যায়, তবু প্রয়োজনীয় আবহাওয়ার মধ্যেও অধঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতার তফাৎ দেখা 
যায়। ভুট্টা, পেয়াজ, রসুন, আল, আদা, ইত্যাদির বীজ এক বংসরের বেশী 
রাখা যায় না। কিন্তু বাঁট, পালং, লংকা, মটরশংাট, ঢে'ড়স, teles বীজ 
দুবছর রাখলেও অধ্কুরোদ্গম ক্ষমতা হারায় না। আবার শতমুলী, গাজর, 
টোম্যাটো, ইত্যাদি সব্জী বাঁজ Tes বছর পর্যন্ত রাখা যায়। বেগুন, UU, 
ফুলকাঁপি, বাঁধাকপি প্রভৃতির বীজ চার বছরও রাখা যায়। সব থেকে বেশশাদন 
রাখা বায় কুমড়ো জাতীয় সব্জী বীজ। অবশ্য আগেই বলা হয়েছে, বেশাঁদন 
রাখার জন্য উপযুক্ত আবহাওয়া দরকার বিশেষত তাপ ও আদ্রতা । সাধারণভাবে 
তাপের সাথে আদ্রতার একটি অনুপাত অনুসরণ করা EN । যেমন উষ্ণতা যদ 
58° ফাঃ হয় তবে আদ্রতা শতকরা 45 বেশী হবে না। আবার 70° ফাঃ 
উষ্ণতায় 60 শতাংশ পর্যন্ত আদ্রতা রাখা যেতে পারে । হিম ঘরে (40-50 ফাঃ) 
রাখলে শতকরা 50 ভাগ আদ্রতা দেওয়া বাঞ্চনীয় । 
বীঞ্ উৎপাদনের সমস্ত ই 

বীজ উৎপাদনের মূল উদ্দেশ্য ভাল বীজ উৎপাদন, উন্নত জাতর ata 
উৎপাদন, রোগ Gs বীজ উৎপাদন ও পষপ্ত বীজ উৎপাদন। এখনো বিদেশ 
থেকে বেশ কিছ; বীজ আমদানী করতে হয় কাজেই প্রয়োজনীয় বীজ উৎপাদন 
করে সয়ম্ভরতা আনাই বীজ উৎপাদনের মুল লক্ষ্য বলে বিবেচনা করা হয় । 

ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গে বীজ উৎপাদনে অনেকগীল সমস্যা দেখা যায়, 
Teu. [কিছু সমস্যার সমাধান সহজ, কিন্তু কিছ: সমস্যার সমাধান বেশ কষ্টসাধ্য d 
বদ্তুতঃ পশ্চিমবঙ্গে বীজ উৎপাদন ও বিপনন একটি se^ pH ব্যবসা হিসাবে 
প্রাতিষ্ঠত হয়ান। যদিও এটির প্রভূত সম্ভাবনা, ছিল। যাইহোক বীজ 
উৎপাদনে সমস্যাগ্ীলকে সাধারণভাবে চারটি ভাগে ভাগ করা qma 

(1) অৰ্থনৈতিক সমস্যা, (2) প্রযুক্তিগত সমস্যা, (3) আবহাওয়া 


জানত সমস্যা (4) সাংগঠাঁনক সমস্যা । AIAN A আলাদাভাবে আলোচনা 
করা হল। 


(1) অর্থনোতিক সমস্যা ৪ বর্তমান দিশ্বে বীঁজ উৎপাদন একটি উন্নত 
লাভজনক ব্যবসা । উন্নত দেশগুলিতে বীজ উৎপাদনে প্রচুর পরিমাণে অর্থ 
বিনিয়োগ করা হয়। এছাড়া দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিক এবং দাম" যন্ত্রপাতি প্রীতটি 
বীঁজ উৎপাদক সংস্থার আওতার কাজে লাগানো হয়। সমস্ত ব্যবস্থাটিই বেশ 
ব্যয় সাপেক্ষ। সাধারণ ভারতবাসীর অর্থনোতিক দব্ব'লতা থাকার জন্য তাদের 
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পক্ষে এই ব্যবসা ঠিকমত চালানো সম্ভব হচ্ছে না। বাজ ব্যবসা এদেশে তাই 
qoa কিছু অর্থশালী ব্যন্তির কুক্ষিগত। তবে আশার কথা, জাতীয় 
বীজ নিগম, ভারতীয় কৃষ অনুসন্ধান পাঁরষদ ও জাতীয় ব্যাংকগনীল উৎসাহ, 
{বপনন, গবেষণা ও অথ সাহায্য করে বীজ উৎপাদন ব্যবসাকে সার্বজনীন ও 
বৃহদাকার করার চেষ্টা করছেন । 
(2) প্রযহীন্তগত সমস্যা ৪ 

আগেই বলা হয়েছে উন্নত মানের বীজ উৎপাদনে যথেষ্ট প্রযুক্তির সাহায্য 
লাগে। AASI প্রয়োজন হয় বীজ উৎপাদনে, বীজ সংগ্রহে, বীজ িচ্কাশনে, 
বীজএর শ্রেণী ন্যাসে, বাঁজ বন্তাজাত করায়, বীজ সংরক্ষণে ও বীজ [িপননে । 
কাজেই প্রাতাঁট স্তরেই প্রযুক্তিবিদ্যা বা প্রয্যাক্তীবদের দরকার EN সাধারণ 
ভারতীয় চাষীর বেশীর ভাগের খামারেই এ প্রযযন্ত বিদ্যার অভাব দেখা যায় d 
যারা প্রযান্তীবদ্যা লাভ করেছেন তাঁরা প্রায়শই ব্যবসায় ANA আসেন না। 
ভারতে তথা প্রাশ্চমবঙ্গে বিশ্বের অনেক দেশের থেকেও বেশন প্রয়নান্ডাবদ থাকলেও 
তাই কার্ষক্ষেত্রে প্রযুক্ডাবদের অভাব দেখা যায়। সরকারী বা বেসরকারী 
প্রতিষ্ঠান মারফৎ বীজ উৎপাদনের কার্যকরী প্রযযান্তীবদ্যা শেখানোরও বশেষ 
কোন ব্যবস্থা নেই। -মাইনে দয়ে প্রযভবদ রাখা ব্যয়বহুল । তাই প্রযুক্তি- 
facra অভাবেও বীজ উৎপাদন সার্বজনীন ও লাভজনক ব্যবসা হতে পারে নি। 
(3) আবহাওয়াজনিত সমস্যা 8 . 

ভারতবর্য e পাশ্চমবন্ প্রাকৃতিক বৈচিত্রে "PLA 10 পশ্চিমবঙ্গের সমতল 
ভূমিতে আদ্র ও উষ্ণ আবহাওয়া দেখা যার। এখানে শীত ক্ষণস্থায়ী । 
অনাবৃষ্টিজীনত খরা ও অতিবাঁষ্টজানত বন্যা প্রায়ই দূভগ্যি বহন করে। 

বীজ উৎপাদনের জন্য মূলত তাপ, বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা, সুযাঁলোক, ইত্যাদির 
দরকার হয়। শস্য বপন ও রোপণের পর eni ঠিকমত না পেলে নানাবিধ 
অস্মাবধা ও রোগ পোকার আক্রমণ হয় ও বাঁজ উৎপাদন প্রচেষ্টা «eg হয়। 
এ ছাড়া কিছ; সম্জার বাঁজ উৎপাদনে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ শঈতকাল ও বেশী 
ঠাণ্ডা দরকার হয়, যা সমতল ভূমিতে পাওয়া অসম্ভব। অন্য দিকে পার্বত্য 
অঞ্চলে অত্যধিক বাঁরিপাত এসব সব্জী বাঁচিয়ে রাখার অন্তরায়। কাজেই 
প্রাকৃতিক আস্ছিরতা ও অনপোযোগিতা পশ্চিমবঙ্গে বৃহদাকার cwm বীজ 
উৎপাদনের কিছুটা অন্তরায় 
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(4) সাংগঠনিক সমস্যা — বাজ উৎপাদন, শস্য বপন থেকে বাঁজ বিপনন পর্যন্ত 
প্রাতিট স্তরের সমন্বয়ে গঠিত একটি লাভজনক ব্যবসা । কাজেই এই বৃহৎ 
কর্মকাণ্ডে বেশ সুদক্ষ সাংগঠানকের দরকার হয়। সাংগঠাঁনককে একাধারে শস্য 
{িবচিন, আবহাওয়া স্থিরকরণ, জাম, অর্থ ও প্রযুভাবদ সংগ্রহ করতে হবে | 
এগুলি ঠিক হলে, আশা করা যায় বীজ উৎপাদিত হবে। সফল 1বপণনের 
মাধ্যমে নিয়োজিত অর্থের পুনরুদ্ধার না করতে পারায় সাংগঠানিক দক্ষতার 
সমন্বয় না হওয়ার ফলেই সব্জী বাঁজ উৎপাদন সার্বজনীন হয়ান ও সামাগ্রক 
উৎপাদন যথেষ্ট পারমাণে বৃদ্ধি পায়নি। 

এছাড়া সরকারের তরফ থেকে প্রয়োজনীয় আইন তৈরী না করায়, যে কেউই 
বাঁজ ব্যবসায়ী হতে পারে ও নিম্নমানের বীজ উৎপাদন ও বপণন করতে পারে | 
উন্নত মানের বীজ উৎপাদনের ও [িপণনের “বাঁজ আইন” তৈরী করা দরকার d 
যাতে বীজ উৎপাদন ও িপণনের জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত আরোপ করা থাকবে | 
কেননা বাঁজ খারাপ হলে শুধু চাষাই ক্ষাতগ্রন্থ হবে না, জাতীয় উৎপাদনও 
Ri হবে। এমতাবস্থায় কেন্দ্রীয় বা প্রাতাটি রাজ্য সরকারের “বীজ আইন” 
তৈরী করা দরকার । 


চার! তৈরী ই 


অনেক সব্জীতেই সরাসাঁর বীজ বপন করে গাছ তৈরী করা হলেও বেশীর 
ভাগ সব্জীর ক্ষেত্রেই বীজতলায় বীজ বপন করে চারা তৈরী করে নেওয়া হয় d 
ভাল চারা তৈরীর মধ্যেও সফল সবজী চাষের চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে। চারা 
তৈরী করে নেওয়াতে PEEN TA বিশেষ সুবিধা পাওয়া যায়। বাঁজতলায় চারা 
তৈর? করলে ঝাঁজ কম লাগে । চারার বেশন SE নেওয়া যায়, যা ছোট অবস্থায় 
একান্ত প্রয়োজন। 

বীজ উৎপাদনের মতই চারা উৎপাদনেও বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন হয়। 
বিভন্ন ভাবে চারা তৈরী করা যেতে পারে । . কখনো ফাঁকা আকাশের নিচে । 
আবার কখনো ঢাকা জায়গায় বীজতলা তৈর? করা হয়। খোলা জায়গায় লঘ্বা 
Vb, বা নিচ, বাঁজতলা প্রাকৃতিক অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে তৈরী করা হয়। 
বীজতলার আকার ও প্রকার যেমনই হোক এর মল উপাদান হচ্ছে মাটি । বাঁজ- 
তলার মাটি হালকা ও ফাঁপা হওয়া বাঞ্চনীয় । সাধারণত বেলে দৌঁয়াশ মাটিতে 
প্রয়োজনমত জৈব সার মিশিয়ে বীজতলা তৈরী করা হয়। রোগের প্রাদুভবি 
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থাকলে, অনেক সময় মাটি শোধন করতে হয়। শোধনের জন্য এক শতাংশ 
ফরম্যালডিহাইড দ্রবণ মাটির উপর প্রয়োগ করে ২/৩ দিন পাঁলাথনের কাগজ 
দিয়ে ঢেকে রাখলে ই্সিত ফল পাওয়া যায়। আমাদের দেশে মাটি কুপিয়ে রোদে 
খুলে রাখলেও মাটি ?কছ;টা শোধিত হয়। এছাড়া খামারের আবর্জনা পুড়িয়েও 


মাটি শোধন করা যায়। মাটি নিবচিন ও প্রয়োজনমত শোধন হয়ে গেলে বীজ- 
তলা তৈরী করা হয়। 


বীজ তলা ঃ 

বাঁজতলাকে গাছের আঁতুড় ঘর বলা হয়। বাঁজতলায় বাঁজ বপন করে 
SaS পরিচযরি সাহায্যে সতেজ চারা তৈরণ করা হয়। চারা ঠিক মত তৈরণ 
না হলে, ফসলের নিশ্চয়তা থাকে না। বীজের আকার, পরিমাণ এবং প্রাকৃতিক 
অবস্থা ও চাষীর প্রয়োজনের উপর ASA করে, নানা ধরনের বীজতলা 
হতে পারে । 

বীঁজতলার আকৃতি মূলত বীজের আকার ও পরিমাণের উপর ানভ'র করে ; 
কারণ বাঁজ বাঁদ ছোট হয়, তবে ঠিক মত A ও পরিচযরি জন্য, এগাল 
ছোট বাঁজতলা বা মাটির টবে অথবা কাঠের বাক্সে বীজতলা তৈরী করে, 
£ সখানে বপন করা ভাল। এক্ষেত্রে বীজ-এর পরিমাণ বেশী হলে ছোট ছোট 
অনেকগুলি বীজতলা করা উচিত। বাঁজ আকারে বড় হলে বড় বীজতলায় 
অস্মাবধা হয় না এবং পরিমাণে বেশশ হলে অবশ্যই বড় বীজতলা করে 
নেওয়া ভাল। 

প্রাকীতক অবস্থা ও বীঁজতলার আকার ও প্রকার নিরূপণে প্রভাব বিস্তার 
করে। প্রাকৃতিক অবস্থা খারাপ হলে, নাবি জাতের RW বাঁ প্রায়ই মাটির 
টবে বা কাঠের পাত্রে বাঁজত্লা তৈরী করে সেইখানেই বপন করা ENSE, 
স্মাবধা হচ্ছে প্রয়োজনমত বাঁজত্লায় রোদ খাওয়ানো যায়। 
এগুলি আচ্ছাদনের নিচে এনে রাখা যায়। 

এছাড়া, বষকালে খোলা জায়গায়. বাঁজতলা করতে হলে, প্রায় 15 সে. মি. 
উচু বাঁজতলা করা উচিত। এতে বৃষ্টির জলে বীজতলা ডুবে যাওয়ার 
ভন থাকে না। এছাড়া, এগুলির কানা একটু Vez করে দিলে, বৃষ্টিতে বীজ 


ধয়ে বার না। খোলা জায়গায় শত ও গ্রণত্মকালে একটু নিচু (10 সে.মি.) 
বাঁজভলা করলে জল দেবার সুবিধা হয়। 


এতে 
আবার দরকারে 
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বীজতলার আকার ও প্রকার সব থেকে বেশী Tee করে চাষীর মার্জ'র 
ও প্রয়োজনের উপর ৷ 

যাই হোক, অবস্থানগত তারতম্যের জন্য বাঁজতলাকে প্রধানত দুই ভাগে 
ভাগ করা যায়। (1) খোলা বীজতলা (2) ঢাকা বীজতলা । 

(1) খোলা বীজতলা-_সাধারণত খোলা আকাশের নিচে করা হয়। তবে 
প্রয়োজনে মাঝে মাঝে ঢাকা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকতে পারে । এগযীলকে আবার 
দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন-_-(ক) বষকালের বীজতলা ও (খ) শীত 
ও গ্রীত্মকালের বীজতলা । 

(2) ঢাকা বাঁজতলা সারা বছরই ব্যবহার করা যায়। এগুলির ওপর সারা 
বছরই ঢাকা বা আচ্ছাদন দেওয়া থাকে সাধারণত হোগলা, খড়, পাঁলাথন, কাগজ 
বা স্বচ্ছ কাঁচ দিয়ে । ঢাকা বীজতলার জায়গাটি মোটামুটি স্থায়ী হয় । এগ্যাল 
সর্ব খতুতেই ব্যবহার করা বায়। প্রয়োজনে জায়গার অভাব" হলে; থাক বানিয়ে 
দুই তিন স্তরে বীজ ফেলা যায়। ঢাকা বীজতলায়, বীজ বপন করলে, চারা- 
গঢ়লৈকে প্রাকীতিক দূযেগের হাত থেকে বাচানো সম্ভব হয়। চারার উপযুক্ত 
ARÍ করাও সম্ভব হয়। ঢাকা জায়গায় সাধারণত মাটির সমতলেই বাঁজ- 
তলা করা হয়। প্রয়োজনে, বীজতলা ছোট বা বড় হতে পারে; অথবা ঢাকা 
জায়গায় চাল টবেও বীজ বপন করা হয়। চাল টবে বা কাঠের অগভীর বাক্সে 
মাটি ভরে বীজতলা করলে পুরো বাঁজতলাটিই গাছ রোপণ করার জায়গায় 
{য়ে যাওয়া সম্ভব হয়। তাছাড়া রোগ পোকা দমন ও সার ব্যবহার সহজসাধ্য 
ZAL ?কছ;টা খরচও কমে । 

বীজতলা তৈরী ই 

বাঁজতলা ভাল ও ঠিকমত তৈরী না হলে চারা তৈরী ভাল হবে না। বাঁজ- 
তলা তৈরীতে মাই প্রধান বিবেচ্য । মাটির পরেই আসে মাটির আদ্রতা বা 
রস, বাতাস বা Sene তাপ বা উষ্ণতা ইত্যাদি । অথ চারা তৈরীর জন্য মাটি 
চাই এবং এর সাথে চাই অক্কুর গজানোর DAAE পরিবেশ । 

বীজতলার মাটিতে যথেষ্ট জৈবসার থাকা দরকার ৷ মাটি হালকা বেলে 
দৌয়াশ হলে ভাল হয়। বেলে দৌঁয়াশ মাটিকে কুপিয়ে ফাঁপা ও ঝরঝরে করে 
face SU | প্রয়োজন মত জৈব পদার্থ ও viver খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে। 
রোগ জীরাণ্‌ SS করার. জন্য ফরম্যালীন ইত্যাদি প্রয়োগ করে প্রয়োজনে মাটি 
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শোধন করা হয়। মাটি শোধিত ও ঠিকমত তৈরী হয়ে গেলে এক মিটার চওড়া ও 
প্রয়োজন মত লম্বা ও উচু বা নিচু বীজতলা তৈরী করা হয়। আগেই বলা 
হয়েছে, গ্রীষ্ম বা শীত কালের বাঁজতলা জাঁমর তল থেকে ছটা নিচে করা 
হয়। এবং ব্ষকালীন বীজতলা জাঁমর তল থেকে কিছুটা উচু করা হয়.ও বীঁজ- 
তলার ধারগীল সামান্য উচু করে বেড় দেওয়া হয়, যাতে বৃষ্টির জলে বীজ ধুয়ে 
না যেতে পারে। এছাড়া ?প'পড়ে বা উইপোকা দমন করতে হলে বীজতলার 
উপর হালকা করে বি. এইচ. fs. বা অলীদ্রন পাউডার ছাঁড়য়ে দেওয়া দরকার d 

বাঁজ সাধারণভাবে বাঁজতলার উপর ছড়ানো হয় অথবা 'ার্দঘ্ট দূরত্বে 
সারিতে কিছ;টা অন্তর অন্তর বীজ বপন করা হয়। মাটির কতটা নিচে বীজগুলি 
ছড়ানো হবে, এটা নির্ভার করবে বাঁজ-এর আকারের উপর । বাজ খুব ছোট 
হলে বাঁজতলার মাটির উপর বাঁজ ছড়িয়ে, মিহি ছাইয়ের গ:ড়ো দিয়ে হালকা 
করে ঢেকে দেওয়া হয়। অপেক্ষাকৃত মোটা হলে, যেমন বেগুন, লংকা, টোম্যাটো 
ইত্যাদি বীজ মাটির ০'5--1 fw. fs. নিচে বপন করাই বাঞ্ছনীয়। বীজ আরও 
মোটা হলে অপেক্ষাকৃত বেশনী গভীরে দেওয়া যেতে পারে৷ সারিতে বীজ বপন 
করলে, বীজতলার উপর আগে সার কেটে নেওয়া হয় । 

বাঁজ ছড়ানো হয়ে গেলে, ফুলঝাঁর ?দয়ে হালকা সেচ দেওয়া হয় । ‘অনেক 
সময় (বিশেষত বষকালে ) পাঁলাথনের ঢাকনা (চিন্র-1) খড় বা “a দিয়ে 


fba-l: পলিথিনের orea] 
1. বীজতলা, 2. তারের জাল, 3. কাঠের কাঠামে|, 4. পলিথিন ঢাকনা! 


বাঁজতলা 2/1 দিন ঢেকে রাখলে তাড়াতাড়ি চারা বেরিয়ে পরে এবং বৃষ্টির 


২1০৭ 


ফোঁটা থেকে lent fats রক্ষা করা যায়। 
এরপর চারাগনীলকে প্রয়োজন মত সেচ ও বথেন্ট রোদ খাওয়াতে হবে। তবে 
প্রথম অবস্থায় কোন মতেই এগীলকে কড়া রোদে বা বৃষ্টির বড় ফোঁটায় খোলা 
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রাখা চলবে না। রাত্রে খুলে রাখতে পারলে ভাল হয় । চারা বেরোনোর প্রথম 
12—15 দিন বাদে ANTA সাধারণভাবে পরিচর্যা করা যায় ও সার প্রয়োগ করা 
যায়। এ সময় জলের সাথে অল্প ইউরিয়া ( 0757/, অর্থাৎ 1 {লিটার জলে 5 
গ্রাম ইউরিয়া ) মিশিয়ে চারার পাতা ভাল করে 1ভাজয়ে দলে চারা সতেজ হয় ও 
তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠে । 

বাঁজতলায় প্রয়োজনমত 'নিড়ানী দিয়ে আগাছা তুলে ফেলতে হবে ও চারা 
খুব ঘন থাকলে পাতলা করে দিতে হবে এছাড়া দরকার মত কাঁটনাশক ওষধ 
প্রয়োগ করতে হবে। চারা একটু বড় হয়ে গেলে, সেচের নিবড়তা কমিয়ে 
পাঁরমাণ বাড়াতে হবে । 

Teu. কিছু সম্জীর চারা সরাসাঁর জাঁমতে না লাগিয়ে মাঝে একবার 
অপেক্ষাকৃত বড় অন্য বাঁজতলায় লাগিয়ে নিলে, চারা শন্ত হয় ও নষ্ট হবার ভয় 
থাকে না। এটিকে দি-রোপণ পদ্ধতি বলা হর । ছি-রোপণ পদ্ধতিতে চারার 
সহনশীলতা বাড়ানো যায় ও প্রাকৃতিক প্রতিকুলতায় চারা মরে WT d 

পে'য়াজ প্রভীতি কয়েকটি সব্জী বাদ দিয়ে প্রায় সমস্ত সব্জী চারাই 1-13 
মাসের মধ্যে রোপণ করার উপযোগ" হয়ে যায়। বীজতলা থেকে চারা তোলার 
আগে অন্তত এক সপ্তাহে সেচ দেওয়া বন্ধ করতে হবে কিন্তু চারা তোলার আগের 
দিন বীজতলা ভাল করে 1ভািয়ে দিতে হবে । এতে চারা তোলার সুবিধা হয় 
ও শেকড় ছে'ড়ার ভয় থাকে না। সাধারণতঃ চারা বিকেলের 1দকে তুলে, রোপণ 
করলে পাতার থেকে বাষ্প নিৎ্কাশন কম হয় ও চারার মৃত্যুর হার কমে । ছোট 
চারার সহনশীলতা বেশী । 

মূল জামতে বিকেলে চারা রোপণের জায়গা নির্দিষ্ট করে, সেখানে জল 
দিয়ে ভিজিয়ে নিতে হয় ও মাটি অল্প গত করে চারার শেকড় মাটির নিচে রেখে 
কাণ্ডের পাশের মাটি আঙুলের চাপ দিয়ে ভালভাবে বসিয়ে দিতে হবে । 
দরকারে কাণ্ডে ঠেকাও দেওয়া হয় ॥। বাই হোক চারাটি যাতে ঢোলে না যায়, 
তার জন্য সর্তকতা নেওয়া দরকার। 


চারা রোপণের পর, প্রখর সূর্য তাপ থেকে বাঁচানোর জন্য 2/3 দন ঢাকা 
দেওয়া দরকার হতে পারে । এসব ক্ষেত্রে ছোট সবুজ গাছ বা গাছের শাখা বা 
সবুজ UIT ব্যবহার করা হয়। কাঁচা বা সবুজ কচুরিপানা ব্যবহার করলে 
চারাটি ছায়া ছাড়াও কিছ;টা আদ্রতা পায়। গাছ না লাগা পর্যন্ত প্রায় রোজই 


38 সব্জী বিজ্ঞান 

হালকা সেচ দিতে হবে । গাছ লেগে গেলে, সাধারণ ভাবে সেচ ও সার দেওয়া 
যেতে পারে । 

সব্জী চাষের সফলতা কিছুটা চারার বয়সের উপর নিভ'রশীল। আগেই 
বলা হয়েছে, সাধারণভাবে প্রায় সব সব্জী চারাই 1-1% মাসের মধ্যে তৈরী হয়ে 
aal আর বিস্তৃতভাবে 28-70 দিনের মধ্যে পে'য়াজসহ সমস্ত সব্জী চারাই 
তৈরী হয়। উচ্চতার দিক থেকে চারাগযীল 10-15 সে. সি. হতে পারে আবার 
পাতার সংখ্যা ধরলে 3-5 T8 পাতা হলেই চারা রোপণের VIS হয়। 

এতক্ষণ চারার কথা বললেও জেনে রাখা ভাল, সব সম্জীর চারা Ded করা 
বায় না। কুমড়ো, বিঙে, ধ'ধূল, চিঁচঙ্গে, পালং, সীম, মূলো, OGA, লাল 
শাক, চামেলী নটে ইত্যাদির চারা তৈর করা হয় না বা চারা রোপণ করলে ভাল 
‘হয় না। কিছু সব্জী যেমন লাউ, 702, শালগম ইত্যাদির চারা তৈরী করাও 
যায় আবার বাঁজ সরাসরি জমিতেও লাগানো যায়। কিন্ত; ফুলকাঁপ, বাঁধাকাঁপ, 
ওলকাঁপ, টোমাটো, বেগুন, লংকা, কাটোয়া ভাটা, পে'য়াজ ইত্যাঁদর আগে চারা 
তৈরী করা হয় ও পরে মূল জাঁমতে রোপণ করা হয় | j 

চারা তৈরী করে রোপণ করার কতকগডল বিশেষ সুবিধে আছে। চারা 
তৈরী করলে বাঁজ-এর সাশ্রয় হয়, বজতলাতে চারার পারচযরি স:বিধে হয়। 
মাধ্যমিক পরিচয ও রোগ পোকা দমন সহজ হয়। চারা তুলে মূল abro 
রোপণ করলে নির্দিষ্ট দূরত্ব থাকার জন্য একর প্রত বেশী গাছ লাগানো যায়; 
রোপণের জন্য চারার সহনশীলতা বাড়ে ও চারা তোলার সময় fs; শেকড় ছিড়ে 
যাওয়ায় গাছের বৃদ্ধি বেশী হয় I এছাড়া চারা তুলে লাগানোর জন্য কম সময়ের 
মধ্যেই গাছ উৎপাদনযোগ্য অবস্থায় এসে যায় । 

আমাদের দেশে বিশেষ ব্যবহৃত না হলেও পৃথিবীর বাভিন্ন দেশে sper 
উৎপাদনের জন্য নানান ধরনের আচ্ছাদন ব্যবহার করা হয়। এগীলর মূল 
উদ্দেশ্য, সন্জীগ্ীলকে প্রাককীতক দুষোগের হাত থেকে বাঁচিয়ে, প্রয়োজনীয় 
আবহাওয়ার সংণ্টি করা এবং বছরের যে কোন সময়ই ইচ্ছামত সব্জী উৎপাদন 
করা। ইউরোপে যেখানে সারা বছরই যথেষ্ট ঠাণ্ডা থাকে, সেখানে এ ধরনের 
আচ্ছাদনের ব্যবহার খুবই প্রচলিত। তাছাড়া এসব দেশে ক্রেতারা আচ্ছাদনে 
উৎপন্ন সব্জীর বেশী দাম দিতে পেছু পা হয় না। 

এ সব আচ্ছাদনের মধ্যে কাঁচের ঘর, লৌহা বা নাইলন জালের ঘর, হোগলা 
বা খড় আচ্ছাদিত ঘর ইত্যাদির নাম উল্লেখ করা যায়। এছাড়া উন্মুক্ত ক্ষেত্রে 
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প্রাতাট গাছে আলাদা ঢাকনাও দেওয়া হয় (ঁিত্র-2) বা যে দিক থেকে ঠাণ্ডা 
হাওয়া আসে সেদিকে বায়; প্রাতরোধক বেড়াও 
দেওয়া হয়। অনেক সময় মাটিতে পষপ্তি ' 
পাঁরমাণ জৈব পদার্থ প্রয়োগ করেও মাটির 
উষ্ণতা রক্ষা করা হয়। আবার মাটির মধ্যে 
দিয়ে বা আচ্ছাদনের ভিতর* দিয়ে পাইপের 
মাধ্যমে গরম জল বা বাষ্প চালনা করেও 
মাটর বা আচ্ছাদনের আবহাওয়া গরম রাখা 
হয়। চিত্র-2£ পলিথিন ব| কাগজের টুপি 
পশ্চিমবঙ্গ বা পূব ভারতে এর প্রচলন বিশেষ না থাকায় এখানে "বিস্তৃত 
আলোচনার অবকাশ নেই । যাই হোক এসব ক্ষেত্রে সম্জা উৎপাদনের দুটি মূল 
উপাদান মাটি ও আবহাওয়ার উপর উৎপাদকের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে। 


পাঞ্চ হম অন্যাস 
সজী উৎপাদন 


sS উৎপাদনের উপাদান £ 

আগের অধ্যায়ে সব্জী উৎপাদনের একটি মুল উপাদান, বীজ সম্বন্ধে বিস্তারিত 
আলোচনা করা হয়েছে । কিন্ত: বীজ ছাড়াও সম্জন উৎপাদনে আরো Tou; 
উপাদানের প্রয়োজন হয়। ANIA মধ্যে আবহাওয়া ও মাটি Tarea গুরুত্ব 
"ES | এছাড়া মাধ্যমিক পাঁরচর্যাও সমান গুরত্বপূর্ণ । এই aot fet মিলেই 
সব্জী উপাদানের পাঁরমণ্ডল তৈরণী করে। যা উদ্ভিদের বংশগাঁতি প্রকাশ বা 
গরিস্ফুটনে বিশেষ সহায়তা করে। প্রয়োজনমত মাটি, আবহাওয়া ও মাধ্যমিক 
পরিচযা অথাৎ সামাগ্রকভাবে পরিমণ্ডল না পেলে বংশগাঁতির ঠিকমত পরিস্ফুউন 
হয় না বা উৎপাদন ব্যাহত হয়। 
আবহাওয়া! ও সন্জী উৎপাদন £ 

আবহাওয়া বলতে প্রধানত উষ্ণতা, ame, KIKS, MI-A, 
কার্বন-ডাইঅক্মাইড e আঁক্মজেনের অনুপাত, ইত্যাদি বোঝায় । চাষী সাধারণত 
তার ব্যবহারিক জ্ঞানের মাধ্যমে TARS স্থানের জন্য ^b সম্জী নিদ্ধরিণ 
করেন। আবহাওয়ার উপাদানগুনল. প্রাকৃতিক পরিবর্তন ছাড়া, সহজে পাঁরবর্তন 
করা যায় না বা পাঁরবর্তন ব্য়-সাপেক্ষ। কিন্ত উপাদানগ্লর সামান্য 
পরিবর্তনে সব্জী গাছের এমন শার'রবত্তিয় ও আঙ্গিক পাঁরবর্তন সাধন হতে 
পারে, যা উৎপাদনের পরিপন্হণ, কিন্ত; বাহ্যত এই পরিবর্তন সামান্যই লক্ষ্য করা 
যায়। কাজেই চাবীর এগনাল সম্বন্ধে কিছুটা ওয়াকিবহাল হওয়া উচিত। 

উষ্ণতা ঃ উষ্ণতা বা তাপের প্রয়োজনানদ্সারে সব্জ জগতকে আগেই বিভিন্ন 
শ্রেণীতে ভোগ করা হয়েছে। কাজেই প্রয়োজনীয় তাপের ব্যাতক্ম হলে সব্জশ 
গাছের শারারব:ত্তিয় ও enfe পরিবর্তন হতে দেখা যায়, অনেক সময় গাছ 
উৎপাদনে আসতে পারে না। গাছ বড় হওয়ার আগেই ফুল এসে যায় বা মরেও 
যেতে পারে। বেশী তাপে যেমন গাছ ISA মরে যেতে পারে, ঠিক তেমানিই 
অত্যধিক শৈত প্রবাহে কোষের মধ্যেকার জল জমে বরফে পরিণত হয়, গাছের 
কলা ফাটিয়ে দেয় ও মৃত্যু ঘটায়। i 

এছাড়া বাইরের শীত ও গ্রীষ্ম, মৃত্তিকার শীতলতা ও উষ্ণতার উপর প্রভাব 
বিস্তার ক'রে; ম্‌ত্তিকাস্থ উপকারণ জীবাণুর বিকাশ সাধনে সাহায্য বা বাধা 
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সৃষ্ট করতে পারে । পরাগ মলনেও উষ্ণতার প্রভাব লক্ষ্য করা যায় । উষ্ণতা 
বেশী হলে যেমন পরাগ রেণু শ.কিয়ে যায়, কম হলেও তেমনিই পরাগ 
সংযোগকার প্রাণীর গাঁতাঁবাঁধ বাঘ হয়ে পরাগ সংযোগ ব্যাহত হয়। কাজেই 
আবহাওয়ার উষ্ণতা অনুযায়ী সব্জী eps একান্ত প্রয়োজনীয় d 

বৃষ্টিপাত ৪ বৃণ্টিপাতের প্রভাব, মাটি ও আবহাওয়ার আদ্রুতার উপর 
প্রভাব বস্তার করে। বাঁ্টর জল মাটির মধ্যে বিভন্ন অবস্থার সত থাকে ও 
প্রয়োজনে গাছের সাহায্যে আসে । খাদ্য সংশ্লে, বাষ্পমোচন ইত্যাঁদ শারীর- 
A কাজে জল ব্যবহৃত EX d t 

ব্‌ণ্টিপাত তথা জলের অভাব হলে খাদ্য সংশ্লেষ, বাণ্পমোচন ইত্যাদি 
xr e fes কাজ ব্যাহত হয়, বাধাপ্রাপ্ত হয় ও গাছ মরে যাবার সম্ভাবনা থাকে। 


. বেশী বৃষ্টিপাতে গাছের খাদ্য মাটি থেকে ধূয়ে যায়। মাটির মধ্যে বায়; বা 


আঁৰ্মজেনের অভাব ঘটে, শেকড় পচে যায়। অনেক সময় সব্জীর স্বাদও নষ্ট হয়ে 
যায় । বেশী বৃণ্টিপাত, পরাগরেণু ধুয়ে পরাগ সংযোগে বিঘ্ন ঘটায়। এছাড়া 
পরোক্ষ প্রভাব হিসাবে তাপমাত্রার তফাৎ হয় ও সূযাঁলোকের উপর প্রভাব 
ঘটায় । 

RÉT AALS, সালোকসংশ্লেষে সাহায্য করে ও তাপের প্রয়োজন 
মেটায়। AAMT প্রয়োজনীয়তার মাপকাঠিতে সব্জী গাছকে হুস্বাদন, 
দীর্ঘাদন ও aiora ia এই তন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় । মটর hio, সীম, 
ফুলকাঁপ, বাঁধাকপি, ওলকাঁপ, গাজর, শালগম ইত্যাদিকে হুস্বাঁদন গাছ বলা হয় । 
এবং এগ্যালর সূযাঁলোকের প্রয়োজন দৌনক 8— 10 ঘণ্টার বেশী নয়। পক্ষান্তরে 
লেটুস, টোমাটো, ফরাসবাণ, শশা, ঝিডে, Uum, বাঁট, পে*য়াজ, ঢে'ড়স, পালং 
ইত্যাদি দটর্ঘাদনের গাছ এবং এগুলি দৈনিক সংলোকের প্রয়োজন 12 ঘণ্টার 
কম নয়। আবার কিছু সব্জীর ছোট বা বড় দন যে কোন অবস্থাতেই ফুল হতে 
দেখা যায়। এদের নাতিদশর্ঘীদন শ্রেণীতে রাখা হয় । বেগুন, লংকা ইত্যাদি 
সং্জা এই শ্রেণীর অন্তর্গত । 

সাধারণভাবে দেখা যায় শাক জাতীয় সব্জী লম্বা-দিন পেলে বেশগ খাদ্য 
সংশ্লেষ করে ও বেশী বাড়ে। কিন্তু ফুল ও ফল জাতীয় সধ্জীতে [qi 
পাঁরমাণ সযাঁলোক না হলে ফুল আসেনা । কাজেই খাদ্য ও তাপ ছাড়াও 
সূযালোক গাছের ফুল ও ফল ধরার উপর প্রভাব বস্তার করে। আবার 
কোন কোন জাতের পেয়াজ, মোটা হওয়ার জন্য, দীর্ঘাদন পছন্দ করে । 
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বায়হগ্রবাহ £ বায়প্রবাহ, সাধারণত, বাম্পমোচন ও পরাগ সংস্থাপনের সাথে 
প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত । অবশ্য প্রবাহ বেশী হলে অনেক RÀ গাছ ঝড়ে পড়ে যায় . 
বা কাণ্ড ভেঙে যায়। MRAN বেশন হলে, বাজ্পমোচন বেশশ হতে দেখা 
বার। এরকম অবস্থায়, মাটিতে প্রয়োজনীয় আদ্রতা না থাকলে গাছ শুকিয়ে 


ঢোলে পড়ে । এছাড়া, বায়প্রবাহ, পরাগসংযোগকার? পতঙ্জের গাঁতাঁবাধ কিছুটা 
নিয়ন্ত্রণ করে। প্রবাহ বেশী হলে পরাগ সংযোগে ব্যাঘাত ঘটে । 


কাবনি-ডাইঅক্সাইড ও আন্রজেন অনুপাত ৪ 


কার্বন-ডাই-অল্সাইড, গাছ মূলত পারিপার্বিক RULES থেকে আহরণ 
করে। বিভিন্ন কারণে আবহাওয়াতে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের ঘনত্ব কম বাবেশী 
হতে পারে। খতু ও স্থান বিশেষে এটির ঘনত্ব বাড়ে বা কমে। কার্বন-ডাই- 
অক্সাইড প্রয়োজনের তুলনায় কম থাকলে, গাছ কম পরিমাণে শর্করা তৈরণ করে, 
পক্ষান্তরে অপেক্ষাকৃত বেশী থাকলে, COM খাদ্য সংগ্লেষ হওয়ার সম্ভাবনা 
থাকে। few. কার্বন-ডাই-অজ্সাইভ খুব বেশী থাকলে গাছের ক্ষত EX d 
মাটির ভিতর কার্কন-ডাই-অক্সাইভ বেশশ থাকলে শেকড়েরও ক্ষাত হয় এবং 
বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়। 

কাবনি-ডাই-অক্সাইড, সালোকসংশ্লেষের মাধ্যমে জলের বিজারণ ঘটিয়ে, 
খাদ্যে রূপান্তীরত EH! অক্সিজেন শ্বসন কাজে ব্যবহৃত হয়। খাদ্য সংশ্লেষের 
মাধ্যমে উৎপন্ন শক'রা, গাছের প্রয়োজনে আঁন্রজেনের দ্বারা জারিত হয়। দূষিত 
না হলে, বার়স্তরে অক্জিজেনের ঘনত্ব se o হয় না। তবে মাটির মধ্যে 
অক্সিজেনের ঘনত্বে তারতম্য ঘটতে দেখা যায়। জলা জমির মাটির মধ্যে 
অক্সিজেনের পরিমাণ কম বলে গাছের ক্ষাত হয়। 


এবং মূলের বৃদ্ধি কমে যায়। 
বায়স্তরে বা মাটীতে বেশী আক্সিজেন ক্ষাতকারক নয়। কিন্ত, কার্কন-ডাই- 
অক্সাইড ক্ষত কারক। কাজেই সব্জী গাছের বৃদ্ধি ও উৎপাদনশীলতা, 


আবহাওয়াতে এ দুটির ঘনত্বের উপর কিছুটা নিভ'রশশল। 


মাটি ও srt উৎপাদন £ মাটি উদ্ভিদ জগতের ভাতঘর। সবজী এর akeat 
নয়। মাটি থেকে সব্জীগাছ শেকড়ের মাধ্যমে খাদ্য» জল ইত্যাদি আহরণ করে; 
এছাড়া মাটিতে শেকড় আটকে থাকায় গাছ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে । 

প্রধানত asz শিলা, প্রাকৃতিক কারণে ক্ষয় হয়ে মাটিতে পারণত হয় । অন্তন্থ 
শিলা থেকেই বেশ fo; বিছ; উদ্ভিদ খাদ্য মাটিতে সপ্জারত হয়। এছাড়া 
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প্রাণীজগৎ থেকেও জৈব পদাৰ্থ‘ মাটির সাথে মেশে ৷ প্রকৃতির থেকে জল ও 
বায়ু সাত হয়। এ সবাকছুর সংমিশ্রণে তৈরী হয় চাষোপযোগণ SUD d 
প্রাকৃতিক তারতম্যের সাথে সাথেই এগ;লির অনুপাতের ' তারতম্য ঘটে এবং 
মাটির গুণগত পার্থক্য দেখা যায়। 

এছাড়া, মৃত্তিকা কণিকার আকৃতি অন;সারেও মার প্রভেদ দেখা যায়। 
মোটা বাল কণার আকৃতি সব থেকে বড় ( 2:0— 072 fr. মি. ) অন্যাদকে কাদা 
কণার আকৃতি সব থেকে ছোট ( 00—'302 fs. মি. অপেক্ষা ছোট) বিভিন্ন 
ধরনের কণার সংমিশ্রণে মাটি সৃষ্টি হয়। কাজেই বাভিন্ন মৃত্তিকা কণার অনুপাত 
অন:সারেও মাটির শ্রেণী ভাগ করা যায়, যেমন__বালি, পাঁল, কাদা, দোয়শি, 
এ'টেল ইত্যাদি। সব মাটির খাদ্য, জল বা বায়ু ধারণ ক্ষমতা একই রকম AF | 

মাটির দানা বত বড় হবে, কণাগুলির মধ্যের মোট ফাঁকা জায়গা তত কমে 
যাবে এবং খাদ্য, জল, বায়; ও জৈব পদার্থ ধারণ ক্ষমতাও তত কমে যাবে । বালি 
মাটির দানার মধ্যে মোটা ফাঁকা জায়গা কম থাকায় জল ধারণ ক্ষমতা কম এবং 
জল দিলে তাড়াতাড়ি নিৎ্কাঁশিত হয়। অন্যদিকে পাল ও কাদা মাঁটর দানার 
মধ্যে মোট জায়গা বা ফাঁকা বেশন থাকায় জল ধারণ ক্ষমতা বেশী । 

সব্জী চাষের জন্য এমন মাটি দরকার যা প্রয়োজনীয় জল, খাদ্য ও বাতাস 
ধরে রাখবে আর জল বেশ হলে ছেড়ে দেবে । মাটি হালকা হওয়াও বাঞ্চনীয় । 
কাজেই কিছুটা বালি ( 30—50% ), কিছুটা কাদা (50--30/.) ও "fa 
(20%) দিয়ে যে দৌয়াঁশ মাটি তৈরী হয়, সেটিই সব্জী চাষের Goas । 
দোয়াশ মাটি কিছুটা হালকাও হয়, কেননা এর মধ্যে যথেণ্ট পরিমাণ বালি 
( 30—50% ) বৰ্তমান থাকে । তাই এর জল নিচ্কাষণ ও ধারণ ক্ষমতা এবং 
খাদ্য, জৈব পদাৰ্থ" ও বায়ু ধারণ ক্ষমতাও উৎকৃষ্ট । মাটি হালকা বা ভার? হয় 
সাধারণত মৃত্তিকা কণার সন্নিবেশ অনুসারে । হালকা মাটিতে চাষ করার সীবধে 
হয়, কিন্ত; ভারি মাটি ঠিক সময়ে ( অবস্থায় ) লাঙ্গল করতে না পারলে চাষের 
উপযোগী হয় না ও মাধ্যামক পরিচযা করতে অস;বিধা হয় 

মাটির রঙ দেখেও শ্রেণী বিন্যাস করা হয় ও উর্বরতা সম্বন্ধে আন্দাজ করা 
যায়। সাধারণত পাঁল বা কাদা মাটিতে জৈব পদার্থ বেশন থাকলে, এর রঙ 
গাঢ় হয়, তা সে লাল, কালো বা হলুদ যে কোন রঙেরই হতে পারে । 

এছাড়া, মাটির ক্ষারত্ব বা SEV, স্জী নিবচিন কিছুটা 'নয়ন্তরণ করে। 
সং্জীর ক্ষার বা আগ্লাপ্ররতা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে ও সেই অনুযায়ী শ্রেণী 
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বিভাগ করা হয়েছে। মাটির রাসায়নিক 'বকিয়া অর্থাৎ ক্ষারত্ব বা অয়ত্ব অনুযায়ী 
কিছু কিছু উদ্ভিদ খাদ্যের ?নচ্কাশন ও লভ্যতা বাড়ে । এছাড়া মৃত্তিকার 
উপকারী প্রাণীর (Aratobactor etc.) জন্ম ও বৃদ্ধি মৃত্তিকার রাসায়নিক 
বিক্রিয়ার উপর eA কাজেই এ সমস্ত কিছু বিবেচনা করে মৃত্তিকা 
িবশেষে সব্জী নবচিন করা বাঞ্ছনীয় । অবশ্য কৃত্রিম উপায়ে মাটির ক্ষারত্ব বা 
ww কিছ;টা পাঁরবার্তত করা যার। সাধারণভাবে মাটির taiea 6—7 পি. 
এইচ. হলে সব রকম সব্জীরই উচ্চ মানের ফলন আশা করা বায় । 
উীদভদ খাদ্য ঃ উদ্ভিদের প্রয়োজন অনুসারে Ge" খাদ্যকে মোটামুটি 
দুই ভাগে ভাগ করা হয় । কতকগীল খাদ্য বেশ পাঁরমাণে লাগে, এদের মূল 
বা প্রধান খাদ্য বলা হয়। বর্তমান সময় পর্যন্ত দশটি মূল খাদ্য জানা গেছে। 
হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, অঙ্গার, নাইট্রোজেন, পটাসিয়াম, ফসফরাস, চূন, লোহা, 
গন্ধক ও ম্যাগনেশিয়াম মূল খাদ্যের অন্তর্গত। এগুলির মধ্যে প্রথম তনটি 
প্রকৃতি থেকে সহজেই গাছ আহরণ করতে পারে। পরের সাতাঁট মূল খাদ্য 
প্রকৃত থেকে কিছ;টা পাওয়া গেলেও, কৃত্রিম উপায়ে যোগান দেওয়া হয়। এছাড়া 
আরো পাঁচাট অণুখাদ্য যেমন তামা, দস্তা, সোহাগা, মলিবডেনাম, ম্যাঙ্গানজ ও 
দুএকাট বিশেষ অণুখাদ্য যেমন ক্লোরিন, সোডিয়াম ও বালি বা 1সালকল 
ক্ষেত্র বিশেষে AÒ গাছের জন্য দরকার হতে পারে । 
উদ্ভিদ খাদ্য স্বাভাবিক বা প্রয়োজনমত না পেলে গাছের বৃদ্ধি ও পাতার 
রঙ দেখে বাইরে থেকে উদ্ভিদ খাদ্য অভাবজাঁনত রোগ fa: করা যায়, অবশ্য 
অভাব বেশী না হলে এগ্াঁল প্রকাটত হবে না। অল্প অভাব বা আধিক্য 
পাতার বা গাছের অংশ বিশেষের রাসায়নিক পরীক্ষার দ্বারা নির্ণয় করা সম্ভব । 
প্রায় সব সব্জীগাছের নির্দষ্ট চাঁহদা অবশ্য গবেষণা ও পরাক্ষার মাধ্যমে 
Ted tes হয়েছে । কোন বিশেষ সধ্জীর পাতা বা অংশ বিশেষের রাসায়ানক 
পরণীক্ষা করে, এগুলির সাথে তুলনা করলে, অভাব ও আধিক্য নিরূপণ করা 
সহজ BA I 
সব্জীী গাছের সম্পূর্ণ উদ্ভিদ খাদ্য মেটানোর জন্য প্রচুর গবেষণা হয়েছে। 
INTA থেকে “হোগল্যাণ্ড সাহেব একটি মিশ্রণ প্রস্তুত করেন। cB সমস্ত 
উদ্ভিদ খাদ্যে ভরপুর । পরবর্তাঁকালে, হেউইট সাহেব হোগল্যাপ্ড সাহেবের 
মিশ্রণটি কিছ;টা পরিবর্তন ও উন্নত করেন। এই. মিশ্রণগণীল জলীয় দ্রবণে গুলে 
গাছের পাতায় প্রয়োগ করলে উপকার পাওয়া যার। এছাড়া, ন্ট সময়ের 


সব্জী উৎপাদন 45 


পর সম্জী চারা বীজতলা থেকে তুলে, চারার শেকড় একদিন Gb মিশ্রণে ঢুবিয়ে 
রাখলে পরবর্তীকালে চারার বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়। অণুখাদ্যের অভাব দেখা 
দিলে, fef D অণ.খাদ্য জলীয় দ্রবণে মিশিয়ে গাছে ছড়ান যেতে পারে বা 
উপরিউন্ত মিশ্রণগুির যে কোন একটি পাতায় প্রয়োগ করা যেতে পারে ও 
অভাবজানত রোগ নির্মল করা TA l 


পাঁরসংখ্যান_-5£ হোগল্যাণ্ড সাহেবের সম্পূর্ণ“ উঁদভদ খাদ্য মিশ্রণ । 


ক্রামক সংখ্যা লবণ লিটার প্রাত গ্রাম 
(1) পটাসিয়াম নাইট্রেট্‌ 1:02 
(2) ক্যালসিয়াম নাইড্রেট্‌ 0:49 
(3) এ্যামোনিয়াম ফসফেট 0:23 
(4) ম্যাগসালফ্‌ E 0:49 
(5) বোঁরক ante 2:86 
(6) ম্যাঙ্গাঁনজ ক্লোরাইড 1°41 
(7) অতে 0:08 
(8) Tess সালফেট 0:22 
(9) সোডিয়াম মালবডেট্‌ 0:09 
(10) 0:05 ফেরাস সালফেট ও টাটারিক 
এ্যাসড 0:4°/, 0'6 


| হোগল্যাণ্ড সাহেবের মিশ্রণটি 1963 সালে হেউইট সাহেব কিছুটা সংশোধন 
| করেন; যা আজও অব্যাহত হচ্ছে । হেউইট সাহেবের মিশ্রণটি প্রায় এগারটি 
লবণ সংযোগে তৈরী এবং এর কার্যকারিতা কিছুটা বেশী । 


পাঁরসংখ্যান-_6 £ঃ হেউইট সাহেবের সম্পূণ উদ্ভিদ খাদ্য মিশ্রণ। 


Se সংখ্যা লবণ লিটার প্রাত গ্রাম 
NS (1) পটাসিয়াম TRTA: 0:505 
Q) ক্যালসিয়াম নাইট্রেট্‌ 0:820 


(3) সোডিয়াম ডাই-হাইড্রোজেন ফসফেট: 0:208 
(4) ম্যগসালফ্‌ 0369 
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ক্রামক সংখ্যা লবণ লিটার প্রত গ্রাম 

(5) ফোঁরক AIZTO 0:0245 

(6) ম্যাঙ্গানজ সালফেট: 000223 
(7) ততে 000024 
(8) Tei সালফেট: 07000216 
(9) বোঁরক্‌ এ্যাসিড 0:00186 
(10) এ্যামোনিয়াম মলিবডেট: 0000035 

(11) লবণ বা সোঁডয়াম ক্লোরাইড 0:00585 


বর্তমানে তেজান্রয় ধাতু ব্যবহার করেও এগুলির প্রয়োজন, প্রয়োগকাল 
গাঁতপথ ও মোট চাঁহদা নিরূপণ সম্ভব হচ্ছে। 

জমিতে বিভিন্ন হারে সার প্রয়োগ করে ও উৎপাদনের তারতম্য দেখেও উদ্ভিদ 
খা-দ্যর প্রয়োজন নিরূপণ করা যেতে পারে। সার প্রয়োগের সময় ও পাঁরমাণের 
পারবর্তন ঘটবে, ফলন তুলনা করে উৎকৃষ্ট উৎপাদনশীল ব্যবস্থা নিরূপণ করে, 
চাষীদের মধ্যে পেশীছে দেওয়া হয়। 

এতক্ষণ উদ্ভিদ খাদ্যের নানা দক নিয়ে আলোচনা করা হলেও প্রয়োগ 
পদ্ধাত সমন্ধে বিশেষ em. বলা হয় নি। জীদ্ভদখাদ্য প্রয়োগ পদ্ধতি, নানা, 
রকমের হতে পারে, তবে তা নির্ভর করবে প্রধানত শস্যের প্রকার, আবহাওয়া, 
মাটি ও উদ্ভিদ খাদ্যের প্রকারের উপর । অবশ্য, শস্য চাষের পদ্ধাত এবং 
প্রয়োগের হ্থানও উদ্ভিদ খাদ্য প্রয়োগপদ্ধাত কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করে। সবকিছু 
[বিবেচনা করেই প্রয়োগপদ্ধাঁত স্থির করা হয় এবং এগযীলর বিভিন্ন নামকরণ করা 
হরেছে। অবশ্য প্রত্যেকটি পদ্ধতির কিছ; সুবিধা ও অসুবিধা আছে। চাষী 
AIRT ও অস্যাবধা অনুযায়ী বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করেন। প্রয়োগান[সারে 
প্রাথমিকভাবে পদ্ধাতিগুলিকে (i) প্রাথমিক প্রয়োগ ও (2) ) মাধ্যমিক প্রয়োগ 


বা চাপান এই দই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রার্থামক প্রয়োগ কোথাও সমস্ত 


জমিতে ছড়িয়ে বা গাছের সারিতে করা হয়; আবার কোথাও প্রাতটি গাছের 


গোড়ার বৃত্তাকারে দেওয়া হয়। সর্বত্রই, হয় জাম তৈরী বা গাছ রোপণের সময় 
প্রাথীমক প্রয়োগ করা হয়। 

মাধ্যামক প্রয়োগ, অবশ্য, উপরের পদ্ধাতগ্লাল ছাড়াও উদ্ভিদখাদ্য তরলাকৃত 
অবস্থায় পাতায় ছাড়িয়ে করা যায়। এসব ক্ষেত্রে অল্প উদ্ভিদ খাদ্য জলে 
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(1 শতাংশের উপরে নয় ) গুলে পাতায় ছড়ানো হয়। পাতায় ছড়ালে উদ্ভিদ 
খাদ্য অপেক্ষাকৃত অনেক কম লাগে এবং অত্যন্ত কম অপচয় হয় । কিছু কিছু 
উদ্ভিদ খাদ্য জলে গুলে পাতায় প্রয়োগ করলে গাছের গ্রহণ করতে সুবিধা হয় ও 
সরাসরি অন্যান্য উপাদানের সাথে মিশিয়ে ব্যবহার করে ফেলে | 
সার প্রয়োগের অন্য একটি পদ্ধাত আছে, যেটির মাধ্যমে চারাগুটিকে বীজ- 
তলা থেকে তুলে তরলাকৃত সারে সঞ্জীবত করা হয় ( এ সম্বন্ধে আগে কিছুটা 
বলা হয়েছে )। এটিকে “্টাটার সলংউশন” বলা হয় । রোপণের আগে চারা- 
গুলিকে এভাবে 24 ঘণ্টা সঞ্জনীবত করলে চারার প্রাথমিক বৃদ্ধি ও গাছের ফলন 
বেশী হতে দেখা যায়। চারা রোপণের সময়ও, জলের পরিবর্তে এটি ব্যবহার 
করা যায়। সারের দ্রবতা অনুসারে দ্রবণের ঘনত্ব 1__2'5/০ হতে পারে। 
সব্জীতে, প্রকার ভেদে, সব পদ্ধাতগুলোই বিভিন্নস্থানে প্রয়োগ করা হয় । 
জমির উব'রতার উপর প্রয়োগ পদ্ধাঁতর কার্যকারিতা নিভ'রশঈল | হাল্কা অনূর্বর 
জিতে বা মাটিতে, “ণ্টাটার সল:উশন” ও তরল সার কার্যকারী হলেও উর্বর 
শাটিতে এগুলির প্রভাব বিশেষ চোখে পড়ে না। কিছ: কিছু সব্জী যেমন = 
লংকা, পেয়াজ, বেগুন, টোমাটো, বাঁধাকাঁপ ও ফুলকপি ইত্যাদিতে “চ্টাটার 
সাঁলউশন'-এর উপকারিতা নিয়ে গবেষণা হয়েছে ও ইতিবাচক ফল পাওয়া গেছে। 
Sfer খাণ্ডের উৎসঃ t cg 
উদ্ভিণ খাদ্য, প্রধানত, জৈব ও অজৈব উপাদান থেকে সংগৃহীত হয়। জৈব 
উপাদান, উচ্ভিদ খাদা সরবরাহ ছাড়াও, মাটির প্রভূত উন্নীত করে। জৈবসার 
সাধারণত, সবধ্জ সার, গোবর, শহরের আবর্জনা, খামার পচা সার, ইত্যাদি 
হতে তৈরী করা হয়। জৈবসারে, উৎসের তারতম্য অনযায়ন, উাদ্ভদখাদ্যের 
অন;পাতের তারতম্য ঘটে। 
ডাল জাতয় শস্য চাষ করে সবুজ সার তৈরী করলে জমিতে জৈবসার 
সরবরাহ ছাড়াও মিথোজশীবি ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে বায়বার নাইট্রোজেন সষ্টিত 
হয়। শস্যের বৃদ্ধি ও মিশ্রণের অবস্থার উপর নির্ভর করলেও জৈবসার TZANA 
ডাল জাতীর শস্য চাষ করলে হেক্টরে মোটামুটি 50—125 কেজি নাইট্রোজেন 
সার সংগৃহাত হয়। আমাদের দেশে ধইনচা, কালোকলাই, শন ও বরবটা ইত্যাদি 
শস্য সবুজ সার হসাবে ব্যবহার বা চাষ করা EX | 
পচান গোবর সার, শহরের আবর্জনা এবং খামারের পচা সারও উৎকৃষ্ট 
জৈবসার । সবগডলিই প্রাণীর qur পদার্থ বা উদ্ভিদ পাঁচয়ে তৈর? করা হয় d 
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অজৈব উদ্ভিদ খাদ্য প্রধানত কৃত্রিম উপায়ে উৎপন্ন সার । ভারতের 'বাভন্ন 
স্থানে স্থাপিত কারখানা সমুহে নানা ধরনের সার ষথা-_ইউরিয়া, এ্যামোঁনয়াম 
সালফেট, মউরিয়েট অফ্‌ পটাশ, পটাসিয়াম সালফেট, এ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, 
ডাই-গ্যাম্যোনয়াম ফসফেট, ক্যালাসয়াম গ্যামোনয়াম নাইটেট, এ্যামোনিয়াম 
মাঁলবডেট, বোরাক্স» কপার সালফেট, ফেরাস সালফেট, ভিৎক সালফেট, ইত্যাদি 
Taten আকারে উৎপাদিত zA l 

নাইট্রোজেন ঘাঁটত সার ইউরিয়া প্রভূত পাঁরমাণে উৎপন্ন হচ্ছে। ইউরিয়া 
ক্ৰম উপায়ে উৎপন্ন হলেও বস্তুত এটিই একমাত্র জৈবসার শহসাবেও বিবেচনা 
করা ZR! বোনামল বা হাড় গুড়ো, শোর? ফস বা পুরুলিয়া ফস: ইত্যাঁদ 
জৈবসার 1হসাবেই বিবেচিত হয় । বর্তমানে বাজারে একাধিক উপাদান সম্বালত 
সারও উৎপন্ন হচ্ছে। এগুলির কয়েকটি উদাহরণ যেমন ক্যালসিয়াম, এযামোনিয়াম, 
নাইট্রেট বা সোনা সার এবং সূফলা সার। এগিতে একাধিক উদ্ভিদ খাদ্যো- 
পাদান মিশ্রিত থাকে। 

জৈব ও অজৈব সার গুলির মধ্যে দক সারে তাৎক্ষাণক ফল পাওয়া বায়। 
আবার কিছ: সারে প্রলম্বিত ফল পাওয়া যায় । যা পরবর্তী ফসলেরও উপকারে 
আসে। ইউরিয়া ব্যতিত প্রায় সব জৈবসারেই খাদ্যোপাদান আস্তে আস্তে গ্রহণীয় 
অবস্থায় পরিবার্তত হয়। কিছ; সারের স্বাভাবিক T4[S5T অম্ল আবার কিছ 
সারের ক্ষারীয়। কাজেই মাটির afea অনুসারে এদের নিবচিন করা উচিত। 
সার প্রয়োগে মাটি বেশী অন্ল বা ক্ষার হলে উদ্ভিদ উৎপাদনে বির ঘটে। 

খাদ্যোপাদানের উৎস যাই হোক না কেন, বাভিন্ন স্জী 'নাঁদন্ট পরিমাণ 
উদ্ভিদ খাদ্য না পেলে ঠিকমত ফলন দেবে না । নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যোপাদান 
প্রয়োগ করে, বর্তমানে উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হচ্ছে। 'আজকাল অজৈব 
সারের মাধ্যমেই উপযুক্ত পারমাণ খাদ্য সরবরাহ করা হয়। এর ফলে অজৈব 
সারের ব্যবহার পবাপেক্ষা অনেক গুণ বেড়ে গিয়েছে। দেশে বাভিন্ন অনুপাতের 
নানা ধরনের অজৈব সার উৎপাদনও চাষীদের সার প্রয়োগ সহজ করে faci à 
এছাড়া অজৈব সারে উদ্ভিদ খাদ্যের অনুপাতও অপেক্ষাকৃত বেশী থাকে এবং 
তাংক্ষাণণক ফল পাওয়া যায়। ATIA গ.দাম জাত করার জন্য বেশন জায়গার 
প্রয়োজন হয় না । বাজারে প্রয়োজন মাঁফক পাওয়া যায়। এই aN 
অজৈব সার প্রয়োগের প্রবণতাও এর ব্যবহারের পারমাণ বাড়িয়েছে । 


s অন্যান 
সজী ও আগাছা 


আগাছা ও আগাছা নিয়ন্ত্রণ ৪ শস্য ক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত গাছকেই আগাছা বলা 
হয়।. সে গাছ তূণ গুল্ম হতে পারে, আবার অন্য কোন বহযবর্ধজীবী গাছও 
হতে পারে। 

আগাছা বর্ধজীবী, faq I II, বর্ধজীবী হতে পারে। qu IST 
আগাছা আবার শীত ও গ্রীষ্মকালীন এই দুই ভাগে বিভন্ত হতে পারে। 
শীতকালগন আগাছার শরৎ বা শীতকালে অঞ্কুরোদ্গম হয়। শীত ও বসত্তকালে 
বৃদ্ধি পায় এবং IFLA এদের মৃত্যু ঘটে, জীবন চক্র শেষ হয়। T- 
কালীন আগাছার বসন্তে অত্কুরোদ্গম হয়। গ্রা্ম ও বর্ষাকালে গাছ বাড়ে ও 
হেমন্ত বা শীতকালে জীবন চক্র শেষ হয় । উভয় ক্ষেত্রেই বাঁজ-এর মাধ্যমে বংশ 
বস্তার হয়। বাঁজ হয়ে গেলে, সপ্ত অবস্থায় মাঁটর মধ্যে গপরবতাঁ“ উপযুক্ত 
আবহাওয়ার অপেক্ষায় অবস্থান করে। এই আগাছাগযীলর অঞ্কুরোদ্গমের জন্য 
infr s তাপমাত্রা দরকার হয়। 


দ্বির্ধজীবী আগাছাগুলি দুই বছরের মধ্যে জীবনচক্র সম্পূর্ণ করে। 
«ries প্রধানত, বাঁজের মাধ্যমে বংশ বিস্তার করে। পক্ষান্তরে, বহ; বর্ষজীবী 
আগাছাগদলি ul বছরের অধিক কাল বেচে থাকে । বৎসরাত্তে ফুল ও বীজ 
হয়। এগুলি বাজ ও অঙ্গ বিভাজনের মাধ্যমে বংশ বিস্তার করে। এগ লির 
মধ্যে কতকগুলো সাধারণ আবার কতকগুলো লতানো। সাধারণগ্ল বাঁজ 
দ্বারা বংশ বস্তার করলেও লতানোগ্‌লি প্রায়ই অঙ্গজ বিভাজনের মাধ্যমে বংশ 
বিস্তার করে এবং এগুলি দমন করা খুব কঠিন। 

অনেকের মনেই প্রশ্ন আসতে পারে, আগাছা সম্জী চাষে ক ক্ষাত করে? 
অবশ্য আজকাল উৎসাহ" চাষ” মাত্রেই জানেন, আগাছা যে কোন ফসলেরই ক্ষতি 
করে উৎপাদন কমিয়ে দেওয়া ছাড়াও, আগাছা উৎপাদিত শস্যের মান কমিয়ে দেয়; 
শস্যরক্ষা পদ্ধাত দুরূহ করে ; জমিতে সৈচের অসবিধা ঘটায়; সেচের জল ও 
শস্যের জন্য ব্যবহৃত সারে ভাগ বসায়; যন্ত ব্যবহারে অস্মাবধা ঘটায় ; চাষের 
খরচ বাড়িয়ে দেয় ও সামাগ্রকভাবে জমির কদর কমিয়ে দেয়। 

সঃ বিঃ_4 
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উপরের কারণগুলি থেকে এটা স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে শস্যের চাষ করতে 
হলে আগাছা দমন একটি অবশ্য করণীয় পদক্ষেপ । সাধারণত, PIPNI 
মূলনীতির উপর Tete করে আগাছা দমন করা হয়। এই নীতিগযল বাস্তব 
অবস্থার পরিপ্রোক্ষতে নিয়ান্ত্রত SH. মূল আগাছা দমনের মূলনীতিগযীলকে 
[িনভাগে ভাগ করাহয়। যথাঃ (1) আগাছা প্রাতরোধ (2) আগাছা 
নিয়ন্ত্রণ ও (3) আগাছা নমল । t 

আগাছা প্রতিরোধ বলতে যে কোনও ভাবে আগাছা সংক্রমণ ব্যাহত করা 
অথাৎ বাইরে থেকে খামারের ভেতর বা ভেতর থেকে বাইরে সব রকমের সংক্রমণ 
প্রতিরোধ করার secs আগাছা প্রাতরোধ নীতি বলা হয়। আগাছার 
সংখ্যা ও পরিমাণ সীমিত করাকে আগাছা নিয়ন্ত্রণ বলা EN p অর্থাৎ আগাছা 
বৃদ্ধির সাঁমিতকরণ পদ্ধাতগ্ীলকেই নিয়ন্ত্রণ বলা হয়। আগাছা নিয়ন্ত্রণ 
নীতি মূলত কোন খামারের মধ্যে আগাছা বৃদ্ধি সীমতকরণ পদ্ধাতর মধ্যে 
সীমাবদ্ধ maioria নিয়ন্ত্রণের খরচ ও উৎপাদন বৃদ্ধিজানত লাভের 
অন:পাতের ওপর Tae meter 1 

পক্ষান্তরে ন্লপদ্ধাত বলতে সেই পদ্ধাতগনলকেই বোঝায় যার ছারা সব 
রকমের আগাছা সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করা যায়। মুলত নবীর্জন পদ্ধাতির হারা 
মাটির মধ্যে আগাছার বীজ, মূল বা কাণ্ডের অংশ সম্পূর্ণভাবে ধংস করা হয়। 
তবে নির্মল পদ্ধতি বেশ সময় সাপেক্ষ এবং [িবাীজন পদ্ধতিও ব্যায় সাপেক্ষ । 


আগাছ! নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি 2 


প্রয়োগানদসারে আগাছা নিয়ন্ত্রণ পদ্ধাত 'বাভন্ন হতে দেখা যার d এগুলি 
প্রধানত শস্যের প্রকার, আগাছার রকম, খরচ, আবহাওয়া ও মাঁটর তারতম্যের 
উপর নিভ'রশীল। বর্তমান প্রয়োগ কৌশলানুসারে পদ্ধীতগলকে মোটামুটি 
1তনটি প্রাথমিক ভাগে ভাগ করা যায়। প্রতিটি enais ভাগকে আবার 
FONI পরবর্তী“ ভাগে ভাগ করা EX । 


প্রাথামক ভাগ ও পরবর্তী“ ভাগ নিচে উল্লেখ করে, পরে এগঢ়ালর fano 
ব্যাখ্যা করা হ’ল । 


(1) nar "ies f 
(ক) লাঙ্গল, বি’দে ও ছাঁটাই যন্দের ব্যবহার । 


/ 
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(খ) আচ্ছাদনের ব্যবহার ৷" 
(গ) আগুনের ব্যবহার । 
(2) জীবাবদ্যা সম্বন্ধীয় পদ্ধাত 2 
(ক) শস্য প্রতিযোগিতা । 
(খ) শস্য পষয়ি। 
(গ) শিকারী জীব প্রয়োগ । 
(3) রাসায়ানক পদ্ধীত ই 
(ক) সংস্পর্শ সংক্রামক রাসায়ানিক দ্রব্যের বারহার | 
(খ) হরমোনের ব্যবহার l 
(গে) মৃত্তিকা নিবাঁজনকারা রাসায়ানক দ্রব্যের ব্যবহার । 


(1) mar পদধাত s এই পদ্ধতিতে যন্ত্র বা কলের সাহায্যে আগাছা 
প্রসার নিয়ন্ত্রণ ও AA করা যায়। এর মধ্যে কিছ: পদ্ধাঁত যেমন লাঙ্গল, 
বা fa cur সাহায্যে জমির আগাছা চাষ দিয়ে উল্টে মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া 
হয়, বা বেছে আলাদা করে পরে নষ্ট করে ফেলা হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে 
আগাছা জন্মাতে দেওয়া হয় না। অন্যন্র [fen পদ্ধাততে আগাছা নিজীব, 
করা বা মেরে ফেলা হয়। 

(ক) লাঙ্গল, দবদে বা ছাঁটাই যন্ত্রের ব্যবহার করে আগাছার মুল ও কাণ্ডের 
্থিতশীলতা নষ্ট করা হয়। লাঙ্গল দিয়ে চাষ দিলে মাটি কর্ষ‘ত হয় এবং 
আগাছা হয় উপড়ে যায় অথবা শেকড় ও কাণ্ড কেটে মাঁটর সাথে মিশে 
যায়। ঠিক মত চাষের মাধ্যমে আগাছা প্রাতরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নিমর্মল করা যেতে 
পারে ; তবে সেটা নির্ভর করবে কখন, কতটা গভীর ও কতবার চাষ দেওয়া হচ্ছে 
তার উপর । : 

RTA মাধ্যমে হালকাভাবে চাষ দেওয়া EH | হালকা চাষে আগাছা উপড়ে 
গেলে সেগুলো বেছে নিয়ে নষ্ট করে ফেলা হয় । হালকা চাষে যেগুলো উপড়ে 
যায় নাঃ সেগুলোর শেকড় ছিড়ে বায়, মাটির রস না থাকলে ও আবহাওয়া 
শুকনো হলে, জলের অভাবে আগাছাগুলো ঝিমিয়ে পড়ে । এই পদ্ধাত, qu 
fa বা বহু বর্ধজীবী আগাছা নিয়ন্ত্রণে বিশেষভাবে কার্যকর । [eng 
এগুলি যাঁদ একটু বড় হয়ে যায়, তাহলে খাদ্য সয় বা বংশ বৃদ্ধিকরে। এ 
অবস্থায় হালকা চাষে কোন কাজ হয় না। তখন গভীর চাষ "দিয়ে মাটি উল্টে 
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দেওয়াই বাঞ্ছনীয় । পক্ষান্তরে ছাঁটাই যন্ের সাহায্যে আগাছার উপরিভাগ ছেটে 
দলে এগুলির খাদ্য সয়ে ব্যাঘাত ঘটে । তখন নভুন পাতা ও শাখা TDT 
জন্য সাত খাদ্য ব্যবহার করতে হয়। ফলে, যখন আগাছা বাড়তে আরম্ভ 
করে, তার আগেই মুল ফসল বেড়ে QAL এর ফলে, আগাছা বাড়ার আর 
কোন সুযোগ থাকে না। বার বার ছাঁটাই যন্ত্রের সাহায্যে যাঁদ আগাছার 
শাখা প্রণাখা ছেটে দেওয়া যায়, তাহলে সাত খাদ্যে টান পড়ে। শেষে 
আগাছা মারা যায়। আগাছা দমনের ক্ষেত্রে একাট কথা মনে রাখা দরকার I 
আগাছার ফুল হওয়ার আগেই 1বনাস করা উচিত। তা না হলে ফুল থেকে 
ফল ও বীজ এবং পরে সেই বীজ থেকে আগাছার বংশ বৃদ্ধি হয়। এমনও 
দেখা গেছে, Tem; (ez. আগাছায় পরাগ সংযোগের সাথে সাথেই বীজের 
অক্কুরোদ্গম হয় l 


লাঙ্গল বা বিদার সাহায্যে বার বার চাষ দিয়ে আগাছা দমন করার সময় দেখা 
দরকার যে, মাটি কি ধরনের বা কি ধরনের ফসল চাষ করা হচ্ছে এবং সেই ফসলের 
মূলের বৈশিষ্ট্য কি? যাঁদ দেখা যায় ভার মাটি, সে ক্ষেত্রে বার বার লাঙ্গল 
দিয়ে আগাছা দমনের অসযাবধা নেই। মোটা ও হালকা মাটিতে এ পদ্ধাত 
উপযোগী নয়। সেই সাথে মুল ফসলের ম:লের অবস্থান লক্ষ্য করে চাষ দেওয়া 
উচিত। যেমন-_বেগুন, টম্যোটো, কপ প্রভৃতি শস্যে প্রচুর সর; TR মূল মাটির 
অগভীর স্তরে বিস্তৃত থাকে | এ ক্ষেত্রে বার বার লাঙ্গল ও ÎI দেওয়ার ফলে 
ফসলের সমুহ ক্ষীতর সম্ভবনা থাকে । 


(খ)  মালাঁচং £ আগাছা দমনের ক্ষেত্রে মালচিং বা আচ্ছাদনের-এর একটা 
বিরাট ভূমিকা আছে। মালাঁচং-এর সাহায্যে মাটির উত্তাপ ও আদ্রতা ধরে রাখা 
যায়। সূ্ষের উত্তাপ থেকে মাটির উপর ভাগকে রক্ষা করা যায় এবং মাঁটর 
ক্ষয় রোধ করা যায়, TC TS আগাছা দমনের জন্য ভাল মালাচং একটি বিরাট 
অস্ত । মালাঁচং নানান পদার্থ -দিয়ে করা যায়, যেমন-_কাগজ, প্লাসাস্টিক, 
খড়, কাঠের গংড়ো এবং পাঁলাথন। অনেক সময় fen ধরনের তেলও ব্যবহার 
করা হয়। সাধারণত লতানো শস্যের ক্ষেত্রে মালাচং-এর ফলে আগাছা জন্মাতে 
পারে না। অল্প কিছ: জন্মালেও-তা হাত "দিয়ে তুলে ফেলা যায়। একটা 


সি বাবরি ‘দাম খুব bot 
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(s) অগ্দ্রনের ব্যবহার 8 আগুনের সাহায্যে আগাছা দমনের রেওয়াজ 
অনেকদিন থেকেই প্রচালিত আছে। এর ফলে অবাঞ্ছিত গাছপালা পুড়ে গেলেও 
সেগুলির বীজ সব সময় নষ্ট হয় না। 
পারিমিত বা সাঁমত আগ[ুনেও আগাছা দমন করা যায়৷ “সাধারণত, লাইন 
করে যে সব ফসল চাষ করা হয় সেই সব ফসলের জমিতে আগাছা দমন করার জন্য 
টকটকে উত্জ্বল আগুনের শিখা ব্যবহার করা হয়। এ শিখা ব্যবহার করার জন্য 
* এক ধরনের যন্ত্র ব্যবহার করা হয় । যন্ত্রে আগুনের শিখা কমানো ও বাড়ানো 
যায়। যন্ত্রটিতে জ্বালানী হিসাবে 1বউটান অথবা প্রোপেন গ্যাস অথবা দুই 
গ্যাসের মিশ্রণ ব্যবহার করা হয়। আগুনের সাহায্যে, এভাবে মূল শস্যের ক্ষতি 
না করে, প্রায় 46 মাস আগাছার বৃদ্ধি পিছিয়ে দেওয়া যায়। 
(2) জীবের সাহায্যে আগাছা দমন £ জীবের সাহায্যে আগাছা দমন 
মূলতঃ দমনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ । এই পদ্ধাতিতে আগাছাকে সম্পূর্ণভাবে _ 
নিঃশেষ করা যায় না। আগাছা দয়নের প্রশ্নে পদ্ধতিগত দিকটি দেখা দরকার d 
জীবের সাহায্যে দমনের মল কথা প্রাতযোগিতা এবং খাদ্য খাদক সম্পর্ক AIS 
করা। জাবের সাহায্যে আগাছা দমন পদ্ধাঁতকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা: 
যায় যথা £ 


(ক) শস্য প্রাতযোগিতা £ শস্য প্রাতযোগিতা এক প্রকার আগাছা দমন 
পদ্ধাত ।১ কারণ আগাছা, শস্যের সাথে আলো, বাতাস, খাদ্য ইত্যাদির জন্য 
প্রাতানয়ত প্রাতযোগিতা করে । সাধারণত, আগাছার বৃদ্ধি ও সহনশীলতা 
শস্যের থেকে অনেক বেশী । বাদ পরিচষরি সাহায্যে শস্যের বৃদ্ধি আগাছার 
থেকে বেশ করা যায় তা হলে প্রাতযোগিতায় আগাছা পেরে ওঠে না। তাছাড়া 
মুলশস্য ঘন করে বপন করলেও আগাছা বাড়ার সুযোগ থাকে না। এভাবেই 
শস্য প্রাতযোগিতা পদ্ধতিতে আগাছা দমন করা হয়। 

(খ) শস্য পায় ৪ শস্য পযয়ি একটি অতি সহজ ও পুরোনো আগাছা 
দমন পদ্ধাত। কোন জমিতে পষয়রিক্রমে শস্য উৎপন্ন করলে সেখানে আগাছা 
জন্মাতে পারে না। কারণ কোন সময়ই জমি খালি থাকে না॥ এছাড়া বার বার 
মাধ্যমক পরিচযরি ফলে, আগাছা নিম্ল হয়ে যায়। কিছ; কিছ: আগাছা 
আবার (B0 শস্যের সঙ্গে প্রাতযোঁগতার পেরে উঠতে পারে না! যেমন 
মূলোর মাঠে ম্‌থা, ঘাস প্রভীত। শস্য পর্যায় ও সেই সাথে ফসলের মাধ্যামক 
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পারচর্যার মাধ্যমে যেমন আগাছা দমন করা যায়, ঠিক একই ভাবে আগাছার 
জন্মলগ্ন ও বংশবাদ্ধর সময় মনে রেখে শস্য পষযয়ি অনুসরণ করলে আঁত 
সহজে ও অল্প খরচে আগাছা দমন করা যায় d 

(s) ধ্বংসকারী জীব ও জীবাণু ব্যবহার £ অনেক সময় কীটপতঙ্গ অথবা 
জনবাণুর সাহায্যে প্রাকীতিক প্রক্রিয়ায় অপ্রয়োজনীয় গাছপালা নষ্ট করে ফেলা 
হয় উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, অস্ট্রোলয়ায় এক সময়ে শেয়াল কাটা ও 
ফাঁণমনষার চাষ, বাহারী গাছ [হসাবে প্রচুর পাঁরমাণে. বিস্তৃতি লাভ করে। , 
উপয্ত পারবেশ পেয়ে «snis কিছু দিনের মধ্যে এত বেশী বংশ বৃদ্ধি 
করে যে, প্রায় 60 মাঁলয়ন একর জাম দখল করে বসে এবং চাষের জাঁমর উপর 
আধিপত্য বিস্তার করে, যার ফলে সেখানে শস্য চাষ বিপন্ন হয়। বহু পরাক্ষা 
নিরাক্ষার মাধ্যমে আর্জেনটিনা থেকে এক রকম পোকা এনে সেগুলো আগাছার 
উপর ছেড়ে দেওয়া হয়। পোকাগুলো শুধুমাত্র আগাছাগুলো খেয়ে ফেলে 
কিন্তু অন্যান্য ফসলের কোন ক্ষতি করে না। দেখা যায়, ছয় বছরের মধ্যেই 

^ পোকাগ্ুলির এত বেশী বংশ বৃদ্ধি হয়েছে যে, খাবারের অভাবে ANTAS মারা 
যাচ্ছে। এভাবে প্রাকতিক ভারসাম্য তৈরী হওয়ায় আগাছা ও পোকার বৃদ্ধি 
সীমত হয়। 

(3) র্লাসায়ানক প্রাক্রয়ায় আগাছা দমন £ জৈব অথবা অজৈব রাসায়নিক 
দ্রব্য প্রয়োগ করেও আগাছা দমন করা যায়। এগ.িলকে আগাছা দমনকারী 
ওষুধ বা “হারাবসাইড” কলে । 

আগাছা দমনের জন্য দরকারী নানান GR বিগত 20-25 বৎসরের মধ্যে 

^ নানান পরীক্ষা নিরাক্ষার দ্বারা বৈজ্ঞানিকরা আকার করেছেন। 1859-87 
সালে বৈজ্ঞানিক সাচ্‌ দেখেন যে, গো নিয়া এবং স্কোরাসের ক্ষেত্রে, এমন একটি 
রাসায়ানক পদার্থ কাজ করছে, সেটা মূল ও ফুল হওয়াতে সাহায্য করে। পরে 
1880 সালে চারল ডারউইন কয়েকটি ফসলের পরপক্ষা নিরীক্ষা করে জানালেন 
যে, গাছের ব্াম্ধর জন্য কয়েকটি জৈব পদাথের দরকার হয়, Cit, fec 
বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় হরমোন বলা হয়। আরো পরে 1941 সালে পোকরানি নামে 
একজন বৈজ্ঞানিক 2, 4-ডি নামে একটি রলাসায়ীনক দ্রব্য আবিচ্কার করেন এবং 
এট, 1942 সালে হরমোন Tes স্বীকাত লাভ করে। 2, 4-ডি, কিভাবে 
এবং কোথায় কোথায় ব্যবহার করা যায় তার ধ্যান ধারণা দেন বৈজ্ঞানিক মার্থ ও 
মিচেল এবং ছামনার ও টাকি 1944 সালে। এর পর 1945 সালে টেমপেল 
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ম্যান জানালেন যে, 2, 4-ডি, কোন কোন আগাছা দমনের জন্য ব্যবহার 
করা যায়। 

অপরপক্ষে বোনেট ও স্চোলটা 1897-_1900 সালে এবং বোল 1908 
সালে জানালেন যে, বিভিন্ন প্রকার অজৈব লবণ দিয়েও আগাছা দমন করা যায়। 
যেমন তু'তের জল MA চওড়া পাতাযুন্ত আগাছা দমন করা যায়। তেমাঁন খাবার 
লবণ, আয়রণ ফসফেট, এবং সোডিয়াম আরসেনাইট দিয়েও ভালভাবে আগাছা 
দমন করা যায়। 

যাইহোক, প্রয়োগ ও প্রভাব বিস্তার অনুযায়ী আগাছা দমনকারা রাসায়ীনক 
পদার্থকে মূলতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যায়__(ক) স্পর্শকারী (খ) বৃদ্ধি 
নিয়ন্ত্রণ ও (গ) মৃত্তিকা শোধনকারী। 

(ক) স্পর্শকারী £ এগুলির সংস্পর্শে এলেই আগাছার পাতা, শাখা, 
প্রশাখা প্রভাতি মরে যায়। ফলে খুব দ্রুত আগাছার নিঃশেষ হয় । বর্ষজীবী 
আগাছার ক্ষেত্রে এগুলি খুবই কার্যকারী । এগুলি দুই প্রকারের হতে পারে _ 
যেমন (i) fai (ii) ew 

(i) RÒ রাসায়ানক দ্রব্য বলতে 1বশেষ শসোর ক্ষেত্রে কার্যকর দ্রব্যকে 
বোঝায়। এগুলি নীর্দঘ্ট আগাছা ছাড়া অন্য কোন ফসলের ক্ষত সাধন করে 
না। যেমন সয়াবিন, মটর ও সীম এর ক্ষেত্রে 2, 6-ডাইনাইট্রো-ও-সেক্‌, 
{বিউটাইলফেনল ( DNBP ) প্রভাতি এবং পেনটাক্লোরোফেনল ( PCP ), প্রভীত 
নিদিষ্ট ওষধ । 

(ii) আনার্দঘ্ট রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ করলে সম্পূর্ণ ফসল, বিক্রিয়ার ফলে 
মারা যেতে পারে । তেমনি তেলযুন্ত ডি, এন, বি, পি অথবা পি, সি, পি মূল 

' ফসলে প্রয়োগ করলে আগাছা সমেত সমস্ত ফসল নষ্ট হয়ে যেতে পারে। 

(খ) বৃদ্ধি faas রাসায়ানক ওষধ ( Growth Regulators ) g 
বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করার ফলে, আগাছা মূল ও কাণ্ডের 
সাহায্যে পুরোটাই গ্রহণ করে। এগুলি অভ্যন্তরক রাসায়ানগ বিক্রিয়া ও 
উৎসেচক প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটায়। বৈজ্ঞানিক র্যাভেল ও চ্যাটার্জি 1972 
সালে 2, 4 এবং 2, 4, 5টি বেশ মাত্রায় (1000 fot, পি, এম ) প্রয়োগ করে 
দেখলেন, আগাছার মধ্যে শক্রার ভাগ কমে গেছে। এইভাবে বেশ মান্রায় 
বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক পদার্থ প্রয়োগ করলে, আভ্যন্তরীণ পদ্ধাত আক্রান্ত হয়ে গাছ 
মারা যায়৷: বর্ধজীবী উদ্ভিদের ক্ষেত্রে আঁক মাত্রায় বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক রাসায়ানক C 
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Sa খুবই কার্যকারী । কিন্তু বহুবর্ধজীবী উদ্ভিদ এবং মাটির তলায় 
খাদ্য সণয়কারী উদ্ভিদের ক্ষেত্রে, অল্প মাত্রায় প্রয়োগ দ্ব্যটিকে পাতার সাহায্যে 
মুলে পৌঁছাতে সাহায্য করেও গাছটি মারা যায়। অবশ্য প্রয়োগের সাথে সাথেই 
ফলাফল আশা করা যায় না। কিছুদিন সময় লাগে ( 2—3 দিন থেকে 2_3 
সপ্তাহ )। 

বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক রাসায়ীনক পদার্থ আগাছা Tape বাছাই করে প্রয়োগ মাত্রা 
ঠিক করলে খুবই সুফল পাওয়া যায়। বাজারে বেশ কয়েকটি বাদ্ধি নিয়ন্ত্রক 
দ্রব্য esce পাওয়া যায়; যেমন-_2, 4-ডি ; এম্‌ সিপিএ; 2, 4, 5টি; 
2,.4, 5টি পি প্রভীতি। 

(গ) aisa পাঁরশোধক রাসায়নিক ওষধ (Soil sterilants ) £ 
মৃত্তিকা শোধনকারী Ere এক ধরনের রাসায়নিক ওষধ যা স্পর্ণকারণী অথবা 
নিয়মানগ আগাছা দমনকারী। মাটিতে প্রয়োগের ফলে মাটির বন্ধ্যাত্ব এনে 
দেয়, যার ফলে গাছের বৃষ্ধির ব্যাঘাত ঘটে। এই বন্ধ্যাত্ব ক্ষণস্থায়ী ( অথাৎ 
48 ঘণ্টার কম সময় )। স্বগ্লস্থায়ী ( অথাৎ প্রায় 4 মাস ), srami ( অর্থাৎ 
2 বংসরের অধিক ) হতে দেখ বায় ।.. প্রয়োজনাননসারে নিদিষ্ট স্থায়ীত্বে 
রাসায়ানক পদার্থ নিবচিন ও প্রয়োগ করলে সুফল পাওয়া যাবে ও চাষের খরচ 
অনেক কম হবে। তবে প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োগের পর fale সময়সীমা পার 
করে শস্য রোপণ বা বপন করা বাঞ্ছনায়। 


রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগের সময় £ - 


সাধারণতঃ সময়মত Guq প্রয়োগের একটা বিরাট ভূমিকা আছে। এই aT- 
"hier নিবচিনের উপর আগাছার পরিব্যাপ্তি, শস্যের siano বৈশিষ্ট্য এবং 
প্রাক্কীতক অবস্থার বিশেষ প্রভাব আছে। Gus প্রয়োগ পদ্ধাতকে মোটামুটি 
দুই ভাগে ভাগ করা যায় (ক) প্রাক্‌ নির্গমন (খ) নির্গমনোত্তর ! 


(ক) প্রাক্‌ নির্গনন ৪ শস্য বা আগাছা বের হবার আগেই গুষ্ধ প্রয়োগকে 


প্রাক নির্গমন বলে। প্রাক্‌ fane পদ্ধাততে শস্যের কিংবা আগাছার অথবা 
উভয়ের নির্গমনের আগে আগাছা দমনকারী রাসায়ীনক ওষধ-প্রয়োগ একান্ত 
বাছনীয়। শস্য চারা নির্গমন হয়ে গেলে, এগুলি প্রয়োগ করা যায় না এবং 
প্রয়োগ করলে শস্য সম্পূ্ণ ধংস হওয়ার সম্ভবনা থাকে। 

(খ) শির্গমনোত্তর ৪ নির্গমনোতর বধ প্রয়োগের ফলে আগাছা ও মূল 
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শস্য উভয়েই মারা যেতে পারে। যেমন, দনির্মনোত্তর ভুট্টার জামতে 2, 4-ডি 
ব্যবহার করলে প্রাক্‌ নিগণমন বড়পাতাযুত্ত আগাছা দমন করা যায়। সাধারণতঃ 
গাছ 60 —75 সোণ্টীমটার লম্বা হলে দুই সারির মাঝখানে এগুলি প্রয়োগ করতে 
হয়। প্রাক্‌ নির্গমন অবস্থার প্রয়োগ করলে এগার কার্য কারিভা থাকে না। 


রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগের পরিধি বা জায়গা! ই 

রাসায়ানক দ্রব্য প্রয়োগের পারিধি nip করা প্রয়োজন, কারণ এর দ্বারা 
ওষধের পাঁরমাণ ও সময়ের সাশ্রয় হয়। সাধারণত ওষধ প্রয়োগের জায়গা বা 
পাঁরধি কয়েকটি জানষের উপর নির্ভর করে, যেমন শস্যের প্রকৃতি, চাষের ধারা 
এবং প্রয়োগের সময় | উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যে সব শস্যে গাছ থেকে গাছের 
দূরত্ব বেশী সে ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট জায়গা বেছে নিয়ে ওষধ প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু 
অল্প পরিধিতে সেটা সম্ভব হয় না। ঠিক এইভাবে, শস্য চাষের ধারার উপর 
নির্ভর করে কতটুকু পরিমাণ জায়গায় ওষধ প্রয়োগ করা হবে। কারণ ছাঁড়য়ে 
fe ToC শস্য বপন বা রোপণের ক্ষেত্রে এবং শঙ্খলাবদ্ধভাবে বা সারিতে চাষ করার 
ক্ষেত্রে প্রয়োগের পাঁরাধির তারতম্য ঘটে | অপর পক্ষে ওষধ প্রয়োগের সময় TRIPS 
করে কতটুকু জায়গায় প্রয়োগ করা হবে। কারণ যখনই BI ব্যবহার করা হবে, 
তখনই দেখতে হবে শস্য উদ্গামনের আগে না পরে। সাধারণতঃ শস্য উদ্গমনের 
আগে যে সকল আগাছা দমনকারণ রাসায়ীনক O34 প্রয়োগ করা হয় সেটা প্রায়ই 
সমস্তটা জায়গায় ছাড়িয়ে করা হয়। কিন্তু নির্গমনোত্তর রাসায়ীনক সব সময় 
বা সব ক্ষেত্রে সেভাবে করা হয় না। 

রাসায়ানক ওষধ প্রয়োগের জায়গা বা পাঁরাধকে আবার কয়েকটি ভাগে ভাগ 
করা যায় যেমন £ .(ক) এলোমেলোভাবে (খ) দলগতভাবে (গ) সরাসরি 
অথবা (ঘ) একটি বিন্দুতে । ; 

(ক) এলোমেলোভাবে বা সাধারণভাবে জাঁমতে প্রয়োগ £ এই পদ্ধতিতে 
দানাদার বা তরল রাসায়নিক পদার্থ গুলো সরাসরি জমিতে প্রয়োগ করা হর । এই 
পদ্ধাততে লক্ষ রাখা হয় যাতে সমস্ত জায়গায় সমানভাবে রাসায়ানকের [aene 
ঘটে। TE 
(4) দলগতভাবে বা সারতে প্রয়োগ ৪ সাধারণতঃ বাছাই করা আগাছা 
দমনের জন্য এই পদ্ধাত খূবই উপযু্ত। 'নীর্দন্ট সারিতে {কিংবা দুই সার মাঝে 
রাসায়ানক দ্রব্য প্রয়োগ করা হয়। এর ফলে তুলনামূলকভাবে খরচা কম EN d 
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(গ) সরাসাঁর প্রয়োগ ?ঃ সরাসরি প্রয়োগ পদ্ধতিতে সাধারণতঃ আগাছার 
কাণ্ডে, গড়তে এবং শাখা প্রশাখায় রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা হয়। এর ফলে 
শস্যের সারতে যে সব আগাছা থাকে সেগুলির উপর যান্ত্রিক উপায়ে সক্ষম নল 
দিয়ে রাসায়নিক দ্রব্য ছড়াতে পারলে আগাছা দমন করা যায়। এর জন্য বিশেষ 
ধরনের দুই পাশ ঢাকা দেওয়া ওষধ ছড়ানোর যন্ত্র কিনতে পাওয়া যায় । 

(ঘ) Rags ahs প্রয়োগ £ নির্দিষ্ট জায়গায় B প্রয়োগকে স্থানিক 
প্রয়োগ বলা যায়। স্থানিক প্রয়োগে স্পশকারী অথবা মাঁত্কা শোধনকারী 
রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা হয়। বহুবর্ষজীবী আগাছা, AN A খুব 
তাড়াতাড়ি ছাড়িয়ে পড়ে সেগীলকে দমন করার জন্য সমিতভাবে এ পদ্ধাত 
কাজে লাগানো হয়। | 

আগাছা দমনকারণ রাসায়নিক দ্রব্যগুলো বিভিন্ন আকৃতি ( যেমন-_তরল, 
দানা ও গ’;ড়ো ) ও রাসায়নিক যৌগ হিসাবে পাওয়া যায়। বাজারে 2, 4-9 ; 
2, 4, S; সিলভেক্স ; গোল; ব্যাসালিন ; ব্যাসাগ্রান ; গ্যামন্সন, ইত্যাঁদ 
নানান ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য আগাছা দমনের জন্য ব্যবহৃত হতে দেখা যায় I 
এগদালির মধ্যে কিছ পাউডারের মত "er আবার fem, তরল। প্রাতাটির 
কাষ ক্ষমতায় (Active Ingredient) নির্দেশ দেওয়া থাকে । ননা্দ'চ্ট 


কা্য'ক্ষমতাযুন্ত জলীয় দ্রবণ তৈরী করে মাটি বা আগাছার উপর প্রয়োগ 
করা হয়। 


সপ্তম JANA 
সজী চাষের সমস্তা 


সব্জী চাষে নানান ধরনের অসুবিধা দেখা যায়। সম্জীর বেশ কিছ; CE. 
আছে। এদের আক্রমণে সব্জীর বেশ ক্ষাত হয়। এই ধরনের ক্ষয় ক্ষাতর 
কারণকে চার ভাগে ভাগ করা যায়_ (ক) পারিপার্িক কারণ (খ) বংশগত 
দর্বলতা (গ) বাহ্যক প্রাণী ও উদ্ভিদ জনিত কারণ এবং (ঘ) ভাইরাস d 


(ক) পারিপাঁ্বক বা প্রাকৃতিক কারণ £ গাছের বৃদ্ধির উপর পারিপাশ্বিক 
কারণগলর নানা ধরনের প্রভাব দেখা যায়। গাছের বৃদ্ধির জন্য তাপমাত্রা 
একটি বড় কারণ। বিশেষ [বিশেষ সব্জীর ক্ষেত্রে যেমন লংকা, তরমুজ, বিঙে 
খরমজ, লাল কুমড়ো, পটল, উচ্ছে, কচু ইত্যাদি গাছের জন্য তাপমাত্রা একটি 
বড় উপাদান, এগ্মাল ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় ভাল জন্মায় না। অন্যাদকে লেটুস, 
ফুলকপি, বাঁধাকপি, CATA এবং অন্যান্য শীতকালীন ফসল গরম আবহাওয়ায় 
ভাল জন্মাতে পারে না অথবা উৎপাদনে উচ্চ তাপমাত্রা নানাভাবে অস্বাভাবিকতা 
LS FA l ৃ 

পারিপার্টক কারণগ[লির মধ্যে আদ্র'তাও গাছের বৃদ্ধির উপর প্রভাব বিস্তার 
করে। উদাহরণস্বরূপ বেশী আদ্রতার ফলে বাঁধাকপি ও লেটুস বাঁধতে চায় WT d 
পাতাগ্‌ি খুলে খুলে যায় । মে ও জুন মাসে বাতাসের অল্প আদ্রতার ফলে 
উচ্ছে ও ঢে*ড়সে ঘন ঘন জল সেচ্‌ দিতে SAL অন্যথায় গাছের বাণ্পোমোচন 
কম হয় ও গাছ ঠিকমত বাড়ে না এবং প্রতিকূল অবস্থায় গাছ শুকিয়ে 
মরে যায়। 

MOR মতই রোদের প্রভাবও পরিলক্ষিত হয়। কিছ; গাছ ছায়া, ভাল- 
বাসে। উদাহরণস্বরূপ আমআদা, ব্যাঙের ছাতা বা মারশুম, খামাল এবং 
হল;দ ইত্যাদি ছায়ায় ভাল হয়। কিন্তু খোলাখুলি রোদে চাষ করলে ঝলসে 
যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে | আবার কিছ সন্জা খোলা রোদ ছাড়া ভাল হয় 
না, যেমন__ওল ছায়াতে ভাল হয় না। এছাড়া স্বল্প ও দীর্ঘ দিনের NETA 
{নিদিষ্ট পারমাণ আলো না পেলে ATAS হয় না। 

বজ্রপাত গাছের নানা ক্ষাত করে, যেমন বজ্র পড়লে কাণ্ডের ছালের কোষ, 
অথবা মূল মরে যায় এবং পাতাও বিমিয়ে tp! কারখানা বর্জিত ক্ষা্তকর 
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গ্যাস বা তরল পদার্থ কাছাকাছি গাছের ক্ষাত করে। বাতাসে আঁধক মাত্রায় 
কাবনি-ডাই-অক্সাইভ গ্যাস, গাছ ও ফলের ক্ষাত সাধন করে । 
আঁতারন্ত ঘন রাসায়নিক ওষধ ব্যবহার করলে অথবা 
ক্ষাত EN 
মাটির ভৌতক, রাসায়নিক অথবা জৈব অবৈজ্ঞানিক পরিবর্তন গাছের ক্ষাত 
করে। ভোঁতক অবস্থা যেমন WA eI, বায়; চলাচল, জলধারণ ক্ষমতা 
ইত্যাদি 1 fes; কিছ; সং্জাঁর জন্য ভাল নিক্কাশনী ব্যবস্থা ও বায়ন চলাচল একান্ত 
প্রয়োজন । আবার কিছু কিছু x«l অপেক্ষাকৃত খারাপ অবস্থা সহনশীল । 
বিভিন্ন রাসায়নিক পদাথের আনুপাতিক পাঁরমাণ এবং অণু পরমাণুর প্রাপ্যতার 
উপরেও সব্জী উৎপাদন নির্ভর করে। কিছ? রাসায়নিক পদার্থ গাছের পক্ষে 
সহজলভ্য না হলে নানা ধরনের রোগ দেখা বায়। মাটি ও গাছের রাসায়নিক 
বিশ্লেষণ করে সার প্রয়োগ করলে এজাতীয় রোগের সম্ভাবনা থাকে না। 
_খি বংশগত দুৃব'লতা £ বংশগত দঝ্লতা সংশোধন করা একটু জটিল 
ও সময়সাপেক্ষ। এই দুর্বলতা কিছুটা আবহাওয়া TASAS হতে পারে বা 
বংশগত গঠন জানতও হতে পারে । কিছু fau: সং্জী আবহাওয়ার পরিবর্তন 
AI করতে পারে না। নির্দণ্ট আবহাওয়া না পেলে কিছ জাতের টোম্যাটোর 
ফল ফেটে যায়। খুব কম জাতের ঢে'ড়স্‌ই দেখা যায় যা সাহেব রোগ প্রতিরোধ 
করতে পারে। প্রাতরোধ ক্ষমতা মুলতঃ বংশগাঁত জাঁনত বৈশিষ্ট্য হলেও 
"আবহাওয়া নির্ভর । 

এ ভাবেই প্রাতাঁট জাতের সব্জীর ew. কিছু নিজস্ব বৈশিণ্ট্য থাকে যা 
প্রয়োজনীয় সংযোগ সংবধার মধ্যে প্চর্ণ'ভাবে প্রকাশিত হয়। এ ধরণের বৈশিষ্ট্য 
"SV বিশেষে সম্পর্ণরঃপে নিদিষ্ট এসব ক্ষেত্রে শন্য উৎপাদন পরিবেশ 
প্রয়োজনের তুলনায় উন্নত করলেও উৎপাদন-বৃদ্ধি হয় না। 


ভুল ওষধ ছড়ালে গাছের 


(এ) বাহ্যিক প্রাণী ও উদ্ভদজনিত কারণ £ sie] উৎপাদনের প্রতবন্ধ- 
কতার কারণ বাহ্যিক প্রাণী বা উদ্ভিদ থেকে উদ্ভূত হতে পারে। প্রতিবন্ধক 
প্রাণীদের মধ্যে (অ) পতঙ্গ, (আ/ নেমাটোড (কৈ“চো জাতীয় ) অথবা (ই) 
“শামুক হতে পারে। এদের মধ্যে কিছু মাটিতে বাস করে, কিছ মাটির উপরে . 
আবার কিছু মাটি ও বাল,স্তর উভয়ের মধ্যেই বাস করে । - (অ) পতঙ্গ বা পোকা 
প্রাণী জগতের 'বরাট এক অংশ অধিকার করে আছে। এরা নানা জাতি ও 
প্রজাততে দিভন্ত। পতঙ্গ আহাষে'র জন্য মুলতঃ উদ্ভদের উপর নিভ'রশীল । 
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আহার্য সংগ্রহের জন্য এদের দুই ধরনের মুখাকৃতি দেখা যায়। আহার্য সংগ্রহ 

কালে এরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে গাছের ক্ষাত করে | এদের মুখাকৃতির গঠন ' 
4 

অনুযায়ী দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে, যেমন রস শোষণকারা e 'ছিদ্রকারী। 


. মখায়বের গঠন অনুযায়ী পতঙ্গগ:লিকে আরও 'িশদভাবে চার ভাগে ভাগ করা 


যায় যেমন, চোষক, চর্বক, 'ছিদ্রক ও লেহ্ক। চোষক পতঙ্গের মুখাকতি 
সাধারণত সচালো। এরা সচালো মুখাবয়ব দিয়ে ভিতরের IINA রস শুষে 
নেয় এবং কাণ্ড ও পাতা নষ্ট করে ফেলে । শোষণের ফলে ক্লোরোফিল নষ্ট 
হওয়ায় সালোক সংগ্লেষক্ষমতা কমে যায় এবং গাছের বৃদ্ধি ও উৎপাদন ক্ষমতা 
ব্যাহত হয়। উদাহরণ স্বরূপ মটরের জাব পোকা, বাঁধাকপির জাব পোকা 
ইত্যাদি; স্কোয়াস বাগ, বাঁধাকপির বাগ ইত্যাদি; পেশ্মাজের facem; আলুর 
লিপ হপার এবং স্কেলস ও মিলি বাগ ইত্যাদি । চষে খাওয়া পতঙ্গ দমনের 
জন্য নিকোটানিক সালফেট, রোটেনন, থায়োডন ফোলিডল এনাড্রন, রোগার 
ইত্যাদি ব্যবহার করা বায়। ছিদ্রক বা যে সকল পোকামাকড় গাছকে ফুটো 
করে, তাদের কয়েকাট ভাগে ভাগ করা যায় (1) পাতাছদ্ুকারী, (2) মূল- 
Tee, (3) কাণ্ডাঁছদ্রকার, (4) safena ইত্যাদি । 


(1) পাতাছদ্রকারী পতঙ্গগুলির মধ্যে মথ ও প্রজাপতি দেখা যায় যেমন 
উইচিংড়ে, বাঁধাকপির ক্রামি, টোমাট্যোর ক্রিমি ইত্যাদি; িটলস ও তাদের 
শুয়োপোকা- যেমন শতমূলীর বিউল, সীমের িটল, এপিল্যাকণা বটলও এই 
বিভাগের wes! ez. ফড়িং এবং তাদের কিড়াও এই AONA দেখা 
যায়। এইসব পোকা-মাকড় 'সব্জীর মধ্যে লুকিয়ে থাকে এবং সব্জীর বাভিন্ন 
অংশ খেয়ে ফেলে । এগুলি ফসলের প্রভূত ক্ষাতি করে। এদের দমন করতে 
হলে বি, এইচ সি অথবা যে কোন আন্তরিক উবধ প্রয়োগ করলে ভাল ফল 
পাওয়া যায়। 

(2) - মূলাছদ্রুকারশ পোকা, মূলে ছিদ্র করে জল চলাচলের ব্যাঘাত ঘটায় । 
পাতার সালোকসংশ্লেশ .ও বাণ্পোমোচন ক্ষমতা কমে গিয়ে আক্রান্ত গাছগলি 
দুল ও অনুৎপাদ হয়ে পড়ে । আক্রমণের তীক্ষমতা বাড়লে গাছ ঝিমিয়ে পড়ে 
এবং অনেক সময় মরে যেতে পারে। MM ^ 

(3) কাণ্ডাছদ্রকারী পোকা আবার দ:’রকমের যেমন__নরম কান্ডছিদ্রুকার 
এবং শন্ত বা কাষ্ঠ কাণ্ডছিদ্রকারী পোকা । বেশীর ভাগ সব্জী নরম কাণ্ডযযুন্ত 
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হওয়ায় শক্ত বা কাষ্ঠ কাণ্ডাঁছদ্রকারদ পোকার আলোচনা অপ্রয়োজনীয় । Tegel 
পোকার ক্ষাঁতর ধারণাটা ঠিক মূল ছিদ্রকারী পোকার ন্যায় । উদাহরণস্বরূপ 
লাল শাকের কাণ্ডাঁছদ্রকারী পোকা, বেগুনের কাণ্ডাছদ্রকারী পোকা ইত্যাদির 
উল্লেখ করা যায় । 


7 ^ 
(4) ফল ও dle হদ্রকারী ?কছু 1কছ পতঙ্গ সরাসাঁর ফল বাজ [eu করে 
মনুষ্য ব্যবহারের অনুপযুক্ত করে দেয়। এরা সাধারণত ফুলের মধ্যে fex 
পাড়ে। ফুল থেকে ফল হওয়ার সাথে সাথে TUN থেকে কড়া উৎপন্ন হয় ও 
ফল বা die খেয়ে ফেলে। পরে গ্রজাপাঁত ফল Teu করে বৌরয়ে TA 
. উদাহরণস্বরূপ, শশার ফল ছিদ্রকারী প্রজাপাঁত ফলের আকৃতি নষ্ট করে এবং 
মানুষের ব্যবহারের অনুপযোগী করে ফেলে | 


(s) নেমাটোড সাধারণত Tao; ধরনের প্রাণীর গোত্রের মধ্যে পড়ে এবং 
এরা সম্জীর ক্ষাত সাধন করে। denen আকাতি বাভিন্ন ধরনের হয় । যেমন 
রুট নট পিন, লিজন ইত্যাঁদ। Tul Teu. নেমাটোড আবার মূলের স্ফাত 
ঘটায় ও মুলে গুটি সংাণ্ট করে। 


কতকগনীল সব্জী যেমন আল; মূলো, ঢে'ড়শ-, শশা, তরমুজ, লেটুস, গাজর, 
টোম্যাটো, বেগুন এবং লংকা প্রভৃতি প্রায়শই নেমাটোড দ্বারা আক্রান্ত হতে দেখা 
ষায়। ব্রকোল, ফুলকাঁপ, ওলকাঁপি, বাঁট, মটর প্রভূত সব্জীও যথেষ্ট পরিমাণে 
আক্রান্ত হয়। পে'য়াজ, রসুন, দিক, প্রভৃতি সব্জী নেমাটোড আক্রমণ থেকে 
গিছনটা মুক্ত । 
- (È) বাভিন্ন ধরনের শামুক সাধারণত সব্জী চারা কেটে ন্ট করে দেয়। 
ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া সব্জীর প্রভূত ক্ষাত সাধন করে। 


(ঈ) tare থ্যালোফাইটা শ্রেণীভুন্ত। এদের গঠন খুবই সাধারণ ও 
সবদজাংশ না থাকায় সালোকসংশ্লেষ করতে পারে না ও খাদ্যের ব্যাপার সম্পূর্ণ 
পরজীবী। সব্জী,দেহে এরা সুতোর মত কাণ্ডে প্রবেশ করিয়ে খাদ্য সংগ্রহ করে । 
এই প্রগাছাগ,লি মূল গাছের খাদ্যে ভাগ বসিয়ে" তাদের দূর্বল করে দেয়। 
আক্রমণ বেশী হলে গাছ অনুৎপাদী হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়তে পারে। 
ছন্জাক এর বাভিন্ন শ্রেণী বিভাগ দেখা যায় এবং এগুল শবাভন্ন সং্জীর নানা 
ধরনের রোগ সৃষ্ট করে। যেমন মিলাঁডউ, মরচে পড়া, স্মাট, মোল্ড এবং RT 
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এগযাল িম্বাণুর মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধি করে। ছত্রাক বাতাস, জল, প্রাণী, বীজ, 
অন্য গাছ ইত্যাঁদর মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে। 

© ব্যাকটারয়া আকৃতিতে ছত্রাক অপেক্ষাও ছোট । ছত্রাক এর ন্যায় 
এগুলিও পরজীবী । খাদ্য সংগ্রহের জন্য ANTAS গাছের মধ্যে প্রবেশ 


করে। এর ফলে নানা ধরনের রোগ দেখা দেয়। যেমন ক্যানকার, হলোইং 
ইত্যাদি । 


(ঘ) ভাইরাস ঃ ভাইরাস একটি বাহরাগত রোগ, যা কিছ; 
fafaa মাধ্যমে নিদিষ্ট উদ্ভিদ দেহে প্রাবষ্ট হলে সহজেই .বিস্তার লাভ করে। 
aiia িভাবৈ বিস্তার লাভ করে ও রোগের সৃণ্টি করে তা এখনো ঠিক 
ঠিক জানা যায় নি। অনেক ক্ষেত্রে অনুরূপ আগাছা থেকে সংক্রামিত ভাইরাস 
পাতার মোজাইক, কোঁচকান, "Pee ইত্যাদি ও গাছের বামনাকৃতি রোগ 
সংঘাটত করে। ভাইরাস সাধারণত ছড়ায় সংস্পর্শে । এছাড়া Te]. পোকা- 
মাকড়ের মাধ্যমেও যেমন, এীঁফডও থিুপস্‌ অথবা ফাঁড়ং রোগাক্রান্ত গাছ থেকে 
ভাল গাছে সংক্রামণ ছড়ায়। 

প্রাতরেধধ ব্যবস্থা 8 রোগ দমনের আগে রোগের উৎপাঁত্ড রোগ পাঁরবাহ 
পতঙ্গ নিধরিণ ও প্রাতরোধের খরচ ইত্যাঁদ অনুসন্ধান করা দরকার l 

পারিপাশির্বক অবস্থা এবং সহজাত APTO প্রভাত দমন করা খুবই কষ্টসাধ্য, 
যতক্ষণ না কোন ফসল উপযুক্ত আবহাওয়ায় চাষ করা হয় অথবা ভাল ধরনের 
বাজ ব্যবহার করা হয়। 

রোগ, পোকা-মাকড়, নেমাটোড, শামুক এবং ভাইরাস দুটি পদ্ধাততে দমন 
করা যায়। (১) প্রাকাতিক দমন পদ্ধাত (২) কৃত্রিম দমন পদ্ধতি । 

(1) প্রাকৃতিক দমন পদ্ধাতর মূল উদ্দেশ্য বংশ বৃদ্ধি সীমিত করা। 
প্রাকীতক erae. উপর আলো, তাপমাত্রা, আদ্রতা এবং বৃষ্টিপাতের 
ম.ল্যবান প্রভাব দেখা যায়। প্রাকীতিক পদ্ধাততে খাদ্য ও খাদক ভারসাম্যের 
উপর বংশবৃদ্ধি নির্ভর করে। ক্ষতিকারক পতঙ্গের ধৰংসকারী বা আক্লমণকারী 
few. পতঙ্গ ও ছত্রাক আছে যা ক্ষীতকারক পতঙ্গগ্ীলর সংখ্যা সীমিত করণের 
খুবই. উপযোগী । এগুলি ব্যবহার করে আক্রমণ প্রাতহত করা আধুনিক 
জীবন-বজ্ঞানের একটি নতুন দিক। 


(2) রোগ, পোকা-মাকড় ও অন্যান্য প্রাণী দমনের জন্য মান্য তার বধির 
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হারা পতঙ্গাবদ্যা, রোগ্ািদ্যা, ভাইরালাজ ইত্যাঁদর সাহায্যে এগ:লির বংশ বৃদ্ধি 
সীমিত করে। উপযুক্ত পাঁরবেশ না পাওয়ার ফলে বংশ বৃদ্ধির হার কমে 
যায়। প্রয়োগের দ্বারা দমন বা কৃত্রিম উপায়ে দমনকে আবার দুই ভাগে ভাগ 
করা যায়। (ক) ব্যবহারক ও (খ) রাসায়ানক। 


(ক) ব্যবহারক ব্যবদ্থাঃ এই ব্যবস্থার সাহায্যে যান্ত্রিক উপায়ে দমনের 
ব্যবস্থা নেওয়া হয়। তাছাড়া চাষবাসের দ্বারাও আক্রমণ প্রাতহত করা EX! 
যেমন ঠিক সময়ে চাষ করা এবং Tan nO শস্য উৎপাদন করা ইত্যাদি লাভজনক 
গদ্ধাত। সাধারণ চাষীরা এ ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন | 


(1) আক্রান্ত গাছ নির্ঠলকরণ £ হাতের সাহায্যে আক্রান্ত ও রোগগ্রস্থ গাছ 
তুলে'নণ্ট করা হয়। এর মূল উদ্দেশ্য সংক্রমণ প্রতিহত করা ও সুস্থ MENIA 
রক্ষা করা। 

(2) পত্র প্রাচীরঃ এই পদ্বাততে সুস্থ MIN NS আক্রান্ত গাছ থেকে 
আলাদা করে রাখা হয়। যেমন মোটা TEES সতী, পাঁলাঁথন অথবা নাইলনের 
জালের সাহায্যে ঘর তৈরী করে, এগুলির মধ্যে শস্য চাষ করা হয়। এইভাবে 
আলাদা রাখার জন্য ANE পোকা-মাকড় ও রোগারুমণ ঠোঁকয়ে রাখা 
যায় তাই নয় অন্যান্য অনেক অবাঞ্ছিত উৎপাত থেকেও গাছগদীলকে রক্ষা 
করা যায়। 


(3) শস্যপষয়ি ঃ শস্যপযয়ি এর ফলে নানা ধরনের রোগও পোকা-মাকড় 
নানা ভাবে দমন করা যায়। শস্যপষয়ি অনুসরণ করলে একই জায়গায় বছরের 
পর বছর একই ফসল চাষ করা হয় না। শস্যপযায় এর মাধ্যমে "TER Ta eo 
স্থানে স্থায়ী বাস ও জীবনচন্র ধংস করা হয়। শস্যপযয়ে একই ধরনের বা একই 
গোত্রের ফসল কখনোই রাখা উচিত নয়। অল্প সময়ের জন্য হলেও pops 
পালন করা একান্ত প্রয়োজন । কারণ যেসব রোগের জীবাণ এক বছর বা তারও 
বেশী, বেঁচে থাকে ও নির্দিষ্ট খাতুতে শন্যের ক্ষাতসাধন করে, শস্যপবায় এর 
মাধ্যমে 'না্দঘ্ট শস্যের পরিবর্তন ঘটলে সেগুলি অনায়াসে মারা যায়। অনেক 
সময় কিছুদিন জমি খালি ফেলে রাখলেও ভাল হয়, যেমন বাঁধাকাঁপির মূলস্ফীতি 
(Clubroot) এবং পেঁয়াজের ভুষোরোগ (Smut) ইত্যাদি এক দেড় বছর জাম 
ফেলে রেখে দমন করা যায়। 

(4) খামারের আবর্জনা ধংস £ খামারের পারত্যন্ত আবর্জনা প্রায়শই রোগ 
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জীবাণু ও পোকার পাঁরবর্ত অবস্থান হতে দেখা যায় ।- শস্যের নাঁদণ্টি ভ্রম শেষ 
হলে এরা পাঁরতন্ত আবর্জনায় আশ্রয় নেয় ও উপয;ক্ত সময় ফিরে এলে বংশ বৃদ্ধি 
করে শস্যের উপর আক্রমণ চালায়। কাজেই খামারের আবর্জনা পাড়ে কিংবা 
অন্য ভাবে নষ্ট করে ফেলা একান্ত দরকার । খামারের রাস্তাঘাট ও চতু্দিক 
পারচ্কার রাখাও দরকার | 


(5) ভূমি কর্ষণ £ কিছু কিছু রোগের জীবাণু ও পোকার ডিম, শককাঁট 
ইত্যাঁদ মাটির নিচে থেকে যায়। নির্দিষ্ট খতুতে উপয্যন্ত আবহাওয়ায় এরা 
মাটির বাইরে আসে, শস্য ভক্ষণ ও বংশ বৃদ্ধি করে। আবার আবহাওয়ার 
পরিবর্তন হলে এরা মাটির নিচে আশ্রয় নের। ভুমি কর্ষণের মাধ্যমে জীবাণ, 
গুলিকে পরিপন্থী আবহাওয়ায় উন্মত্ত করা হয়। পরিপন্হী আবহাওয়ায় অর্থাৎ 
প্রখর সূ্য তাপ এবং ধরংসকারণ প্রাণী অর্থাৎ পাখী ও ব্যাঙের আক্রমণে এগুলি 
নণ্ট হয়ে TA 

(6) - ফাঁদ শস্যের চাষ £ দেখা যায় একই শস্যের কিছ: প্রকরণের উপর রোগ 
ও পোকার আক্রমণ বেশী । মূল প্রকরণ জাঁমর মাঝে ও চারাদকে উপারউন্ত 
fair প্রকরণ লাগিয়ে ঘরে দিলে এটিকে ফাঁদ শস্যের চাষ বলা হয়। ফাঁদ শস্য 
চাষে বিশেষ পরিচর্যা! করা যায় না। কেবল আক্রমণ প্রাতহত করার জন্য অনেক 
সময় AN TA চাষ করা হয়। পোকা-মাকড় ও রোগ প্রভীতির আক্রমণ প্রথমে এ 
সব ফাঁদ শস্যে ঘন" ভুত হয় । মূল ফসলে সংক্রামিত হওয়ার আগেই বেশী মাত্রায় 
ও পুনঃ পুনঃ ওষ্ধ প্রয়োগ করে এগুলি ধংস করা হয়। ফাঁদ শস্যের উৎপাদন 
আহারের জন্য ব্যবহার করা হয় না। এইসব ফসলে ওষুধের মাত্রা অনেক বেশী 
থাকে | অন্য ?দিকে দূষণ মন্ত, মূল ফসল স্বাস্থোর পক্ষে উপযোগী । বাঁধাকপির 
শোষক পোকা দমন করার জন্য পাশে রাই; সরষে, লাগালে পোকা-মাকড়ের 
আক্রমণ প্রথমে ফাঁদ শস্যে ঘনসিভূত হয় । পরে ফাঁদ শস্যের উপর শুধু কেরোসিন 

ছাড়িয়ে পোকাগনাঁলকে মেরে ফেলা যায়। 

(7) প্রাতরোধ-ক্ষমতামুন্ত ফসলের চাষ $ 'বাভনন ফসলের আজকাল 
প্রাতরোধ-ক্ষমতাযুন্ত নানান প্রজাতি উদ্ভাবিত ও উৎপাদিত হচ্ছে। এদের eu; 
fe. রোগ প্রাতরোধ ক্ষমতাষুন্ত। আবার কিছ; কিছু পতঙ্গের আক্রমণ 
প্রীতরোধ-সম্পন্ন আবার [em প্রজাতি অস্বাভাবিক অবস্থা মোকাবলায় সক্ষম । 
প্রয়োজনমত Ts no প্রজাতি নিবচিন করে চাষ করলে সুফল পাওয়া যায়। ধসা 
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শতমুলীর মরিচা, বাঁধাকাঁপর হলদে, ফরাসবীনের ভুষো ইত্যাদি রোগ নিয়ালখিত 
প্রজাতিগনুলো চাষ করলে প্রতিরোধ করা বায় 
পাঁরসংখ্যান T: বিভিন্ন রোগ ও প্রতিরোধক্ষম প্রজাতি । 
aana প্রভিরোধন প্রজাতি _ প্রতিহত রোগের নাম 
শতমঃলী মেরা ওয়াশিংটন, মারথা ওয়া?শংটন মাঁরচা রোগ 


ফরাসবীন ওয়েস্‌ রেড কডনী, হোয়াইট ইমাঁপ- ZANAN 
রিয়াল, মিচিগান রোবার্ট, ওয়ানডার 


পেন, ?সংখামী। 
শশা বালাম খরা, TACAN, শাণ্ড পামার। HAT ও পাতা পচা 
ফুলকপি ড-১৬ স্নোবল, দীপালী। পাতা পচা 
বাঁধাকপি "AT ড্রাম হেড, FÍFA ড্রাম CEU | গোড়া পচা 
হল্যাণ্ডার হলদে লাগা 
পালং ডারজিলিয়া স্যাভয়, ব্যানার জায়েণ্ট কানা লাগা 
পুষা জ্যোতি। 
টোম্যাটো- মারগ্লোব, এস, এল-_১২০, নেম্যাটেকা কানা লাগা 
ইউনুস, মালিমেকার, রূপালী । নেম্যাটোড 


(8) সব্জী চাষের সময় পাঁরবর্তন$ চাষের সময় পারবর্তনের মাধ্যমে 
রোগ ও পোকার আক্রমণ প্রতিহত করা যায়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে জানা 
গেছে, [AT TO সময়ের আগে বা পরে স্জী চাষ করলে রোগ-পোকার আক্রমণ 
প্রাতহত করা- সম্ভবপর হয়। সব্জী আগে চাষ করলে, আক্রমণের আগেই 
MENIA পুষ্ট হয়ে আক্রমণের STIS হয়ে যায়। পরে চাষ করলে, TAFT- 
গুলি সময়ে খাদ্য না পেয়ে, স্থানান্তরে গমন করে। পরীক্ষার র্ভাত্ততে বলা 
যায়, নভেম্বর অপেক্ষা সেপ্টেম্বর বা অক্টোবরে TOKIG লাগানোর ভাল সময় | 


একমাস আগিয়ে বা পিছিয়ে চাষ করলে মটরশংটিতে রোগ ও পোকার আক্রমণ 
কম ERU. 


(9) বাঁজ শোধন £ রোগ ও পোকা দমনের জন্য বীজ শোধন ও পরিচর্যা 
একাঁট বড় হাঁতয়ার। গরম জল ও নানান ধরনের রাসায়ানক দ্রব্য, কাট ও ছত্রাক 
“দমনের জন্য ব্যবহার করা 'হয়। এগুলি ব্যবহারের RENTE লক্ষ্য বাঁজের বহিগান্রে 
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লেগে থাকা শব: দমন করা । উপযুক্ত তাপমাত্রায় অথবা রাসায়ানক বিষক্রিয়া 
দ্বারা এগযুল ধ্বংস করা হয়। কিন্তু বীজ এর ভ্রুণ নষ্ট করা হয় না। বীজকে 
5—15 নিট ওষুধে CAIA রাখতে হয় । যেসব পরিচযরি মাধ্যমে রোগ ও 
পোকার আক্রমণ থেকে বিভিন্ন সম্জী বাঁজ রক্ষা করা যায় তার কিছ; কিছ; নিচে 
দেওয়া হল । 


পাঁরসংখ্যান__8 2 রোগ ও পোকার আক্রমণ প্রাতহত করতে স্জা বীজ 
সংশোধনের জন্য ব্যবহৃত ওষুধ d 


Dude tA SA T po o oon 
পাঁরচর্যা বীজ পোকামাকড় ও রোগ 
গরম জল Rpa বাঁধাকাঁপ, ফুলকাঁপিঃ শালগম+ কালো পচন, মূল 
রুসেলস স্প্রাউট ইত্যাদি৷ পচা; অলটারনে- 
x রিয়া লিফ্‌ স্পট । 
কেরোসভ শশা, স্কোয়াস্‌ লাউ I স্ক্যাব এবং এং- 
সাব্‌লিমেট গুলার িফ স্পট । 
টেট্রাসাইকরিন সেলারী। ধসা রোগ । 
এগ্রোসান এবং. লিমাবীন, স্যাপবীন, বাঁট, ছত্রাক ও ব্যাকটে- 
সেরোসান, বাঁধাকপি, ফুলকপি, গাজর, রিয়াজানত রোগ । 
টেরসান বেগুন, মূলো, পালং, ট্যোমাটো 
শশা, ইত্যাদি ৷ 
Tem — অক্সাইড, বীন। : পেন উইীভিল। 
কার্বন ডাই- 
সালফাইড্‌ 


টাল এ কন NN S A লীলা 


(10) পাঁতিতকরণ £ জাম পাঁতত, ফেলে রেখে পোকামাকড় ও রোগের 
প্রতিরোধ করা যায় । সাধারণত কোন উপায় না থাকলে এই পদ্ধাঁত ব্যবহার করা 
হয়। এর জন্য বিশেষ কোন কৌশল অবলম্বন করতে হয় না। শুধু কিছুদিন 
জন্য জাঁমকে ফেলে রাখতে হয় । মাঠে কোন ফসল না থাকলে, রোগ ও পোকার 
আক্রমণের প্রশ্ন আসে না। পাঁতিতকরণ বেশী দন প্রবার্ত'ত রাখলে রোগ ও পোকা 
সমূলে ধংস করা যায়। এই পদ্ধাঁততে পোকা-মাকড় এক বছরের মধ্যে মারা 
যায় কিন্ত; ছত্রাক, ব্যাকটোরয়া ও নেমাটোডকে মারতে 2—3 বছর সময় লাগে | 
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(5) কৌমকেজ কনট্রোল  রাসায়ানক ওষুধ প্রয়োগে নানাধরনের রোগ 
পোকা দমন করা যায়। 
(1) যেসব রাসায়ানক দিয়ে পোকা দমন করা হয় তাদের ইনসেকাঁটসাইড 
বলে। 
(2) যে রাসায়নিক দিয়ে পোকা. তাঁড়য়ে দেওয়া হয় তাদের রিপেলেণ্ট 
বলে। i 
(3) যে রাসায়ানক দিয়ে পোকা আকর্ষণ করা হয় তাদের গ্যাত্রাকটেণ্ট বলে। 
পোকা-মাকড়ের উপর প্রাতক্রিয়ার প্রকার ভেদে রাসায়নিক ওষুধকে তিন ভাগে 
ভাগ করা যায়। কিছ: রাসায়নিক পদার্থ পাকস্থলীতে গেলে বিক্রিয়ায় পোকার 
মৃত্যু হয় ॥ এগাল সাধারণত পাউডার 'হসাবে গাছের উপর ছড়ানো হয় | 
কিছু পোকা আছে যাদের সহজাত-অভ্যাস, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, বিশেষ করে, পাগল 
মুখ দিয়ে .পরিচ্কার করা। এসব পোকা ওষুধ ছড়ানো গাছে বসলে এদের 
পায়ে ওষুধের গুড়ো লাগে। সহজাত পদ্ধাততে পা পরিষ্কার করার সময় 
ওষুধের গুড়ো মুখ দিয়ে পেটে চলে যায় । কিছু পরেই পোকার পাকস্থলীতে 
প্রক্রিয়া আরম্ভ হয় ও যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পোকাঁট মত্যুমূখে ঢলে পড়ে। 
- বি, এইচ, fx ইত্যাদি এ ধরণের ওষুধ । মাছি জাতীয় পোকা দমনের জন্য এই 
জাতীয় ওষুধগুলি খুবই উপযোগী । . 
কিছ; ওষুধ আছে, যেগুলি পতঙ্গের শরীরে পড়লেই কাজ হয়। এগুলি 
পতঙ্গের শরীরের ভেতর প্রবেশ করে স্নায়ূতন্বের উপর ক্রিয়া করে অঙ্গ প্রত্যঙ্ 
অবশ করে ও শেষে মৃত্যু ঘটায়। এগনীলকে স্নায়াবক বা ANTONE ওষুধ 
বলা হয়। এছাড়া *বাস-প্র“বাসের মাধ্যমে যেসব ওষুধে পতঙ্গ নিধন করা হয় 
হয় তাদের বলে ফিউমিগেন্ট । 
পোকা-মাকড় রোগ ইত্যাদ দমনের জন্য নানান পদ্ধাত প্রচালত আছে। 
পোকা-মাকড়ের ধরন শস্যের প্রকার ও প্রাকীতিক অবস্থার উপর [ne^ করে দমন 
পদ্ধাতকে তন ভাগে ভাগ করা যায় । 
(1) রোগ পোকার উপর ওষুধ ছড়িয়ে (2) রোগ পোকার *্বাস-প্রম্বাসে 
বির ঘাঁটয়ে (3) মাটিতে ওষুধ ব্যবহার করে রোগ পোকার fex ইত্যাঁদ 
দমন করা হয় । | 
(1) ওষুধ ছড়ানো পদ্ধাত £ আগেই আলোচনা করা হয়েছে মুখের 
আক্কীতগত প্রভেদ দেখে পতঙ্গগলিকে বিভিন্ন ভাবে ভাগ করা যায়। যেমন 
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'চাঁবয়ে বা কামড়ে খাওয়া পতঙ্গ এবং চুষে খাওয়া পতঙ্গ । যেসব পতঙ্গ চিবিয়ে 
ফুটো করে বা কামড়িয়ে খায় তাদের ক্ষেত্রে আন্ত্রক এবং স্নায়বিক বিষ ব্যবহার 
করা হয়। কিন্তু চোষক পোকার জন্য স্নায়বিক বিষ খুবই কার্যকরা হয়। 
আন্ত্িক বিষ গণ্ুড়ো ও তরল উভয় অবস্থাতেই পাওয়া যায়। 

ছন্রাক ও ব্যাকৃটিরিয়া দমনের জন্য CENA বা ডাষ্টারের সাহায্যে ওয:ধ 
ছড়ানো যায় । ঠিকমত ওষুধ ছড়ালে রোগ ও পোকা ধ্বংস হলেও শস্যের ক্ষত 
হয়না। ভাইরাস রোগের জন্য সোজাসাজ কোন ওষুধ নেই। তাই ভাইরাস 
SON রোগ দমন করতে হলে যেসব পোকা-মাকড়ের মাধ্যমে ভাইরাস সংক্লামিত 
হয় তাদের দমন করা বাঞ্ছনীয় । যাইহোক, বাঁন্টর আগে কখনো ওষুধ ছড়ানো 
উচিত নয় । এতে বৃষ্টির জলে ওষুধ ধুয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে । 

(2) aaie করণ ৪ গ্রীন হাউস, গ্লাস হাউস বা চারিদিক বন্ধ ঘরে 
ধ্‌মায়িত করণের মাধ্যমে পোকা-মাকড় অতি সহজে মেরে ফেলা যায় | সাধারণতঃ 
ফিউমিগেসানের জন্য যেসব রাসায়নিক পদার্থ, ব্যবহার করা হয়, তাদের মধ্যে 
সালফার, কার্বনডাই-সালফাইড, হাইড্রোসায়ানক গ্যাসিড প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য | 
ওষৃধগযীলকে ফিউমিগ্যাণ্ট বলে। সাধারণত, এগুলি বায়বীয় অবস্থায় 
ব্যবহৃত হয় ও "বাসপ্রশ্বাস বিষান্ত করে । এগুলি মানুষের বা জীবজ্তুর ক্ষেতে 
অত্যন্ত মারাত্বক । অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এই পদ্ধাত ব্যবহার করতে হয়। 

(3) ম্বাত্তকা শোধনঃ মৃত্িকা শোধন আর কিছুই নয়, মাটিকে রোগ ও 
পোকা-মাকড় থেকে মন্ত রাখা। মাটিতে বিভিন্ন পোকা-মাকড়, রোগজীবাণ,ু 
এবং ক্রিমি জাতীয় জীব বাস করে এবং সেখানেই তাদের জীবনচক্র সম্পর্ণ 
করে। এদের মাত্তকা জাত বলা হয়। NIE জাত পোকা-মাকড় ও রোগ 
জীবাণুকে মৃত্তিকা শোধনের সাহায্যে দমন করা হয়। মৃত্তিকা শোধনের জন্য 
গরম বাষ্প, উত্তপ্ত বাতাস, ফরমালিন, ক্লোরোপিকরিন, হীথাঁলন-ডাইব্রোমাইড, 
ডাইক্লোরো-প্রোপেন, ডাইক্লোরো-প্রোপাইলিন প্রভৃতি রাসায়ানক পদার্থ দিয়ে 
মৃত্তিকা শোধন করা হয়। ফরমালিন বা ফরমালডিইড 40 শতাংশ জলীয় দ্রবণ, 
করে 10-15 িটার দ্রবণ এক স্কোয়ার মিটার মাটিতে 15—20 সেঃমিঃ গভীরতা 
পর্যন্ত প্রয়োগ করতে হয় । এরপর d মাটিকে কাগজ দয়ে 24—36 ঘণ্টা ঢেকে 
রাখতে হবে। এভাবে রাসায়ানকের গ্যাস ভালভাবে মাঁটর সাথে মিশে যায়। 
বীজ বপন করতে হলে এ মাটিকে কম করে 10 দিনের মত বিশ্রাম দিতে XA l 

গুরত্বেপনর্ণ সব্জীর প্রধান প্রধান কাট পতঙ্গ ও রোগ এবং তাদের দমন £ 
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বেগুন জাতীয় সব্জী £ 

(1) ফল ও কাণ্ড ছিদ্রকারী পোকা AF ধরনের বাদামনকীড়া কাণ্ড ও 
ফলকে ছিদ্র করে। WISIS কাণ্ড ও পাতা ঝুলে যায় ও ঝিমিয়ে পড়ে । 
কাণ্ডের গায়ে লম্বা সুড়ঙ্গ দেখা যায়। অপাঁরপক্ক অবস্থায় ফল ULIS যায় 
এবং ঝরে পড়ে । অনেক ক্ষেত্রে পচেও যায়। 

দমন £ ফল কাণ্ডাঁছদ্রকারী পোকা দমনের, জন্য নানান বৈজ্ঞানক নানান 
দমন পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন। 0:08 ভাগ এনাড্রিন প্রয়োগ করলে সফল 
পাওয়া যায়। এছাড়া ডায়াজনন, মেলাথয়ন, সোঁভন ও প্যারাথিয়ন, লিনডেন 
এবং তামাক মিশ্রিত ওষুধ প্রয়োগ করেও একই ধরনের উপকার পাওয়া যায় | 
aar অপেক্ষা স্নায়াবক কাঁটনাশক অধিক ফলপ্রসূ । তবে দেখা গেছে 
ফসফামিডন ( 070325 ) খুবই ভাল । 

(2) এাঁপল্যাকনা বিউল £ এগুলি শন্ত পাখাযুক্ত পোকা । পাখার রঙ হলদে 
থেকে রোঞ্জ লালের উপর গোলাকীতি কালো কালো দাগ আছে । শককণটগীল 
হাল্কা হলুদ রংএর হয় ও তাদের গায়ে রোঁয়া রোঁয়া থাকে । ATE ক্ষেত্রে 
অথাৎ শককাট ও পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় গাছের প্রভূত ক্ষাত করে। পাতার সবুজ 
অংশ খেয়ে ফেলে ও TS ETE. করে দেয়। | 

দমন £ এ্যাপল্যাকনা বিউল দমন করার জন্য বি, এইচ, সি-৫ শতাংশ, 
ম্যালাথয়ন, প্যারাঁথয়ন, সেঁভন এবং পাইরিথযাম প্রয়োগ করে খুব ভাল ভাবে 
এ্যাঁপিল্যাকনা বিটল দমন করা যায়। 

(3) বেগুনের কাণ্ড ছিদ্রকারী পোকা £ এই পোকা মথ অবস্থায় বেগুনের 
নরম কাণ্ড ছিদ্র করে দেয় এবং রস ও গাছের ভিতরের শাঁসাল অংশ খেয়ে ফেলে I 
ফলে গাছ বাড়ে না বামিয়ে গড়ে | 

দমন £ বেগুনের কাণ্ড ছ্রকারী পোকা দমন পদ্ধতি আগে বর্ণিত কাণ্ড 
'ছ্রকারী পোকা দমন পদ্ধাঁতর মতই । 

(4) লক্কার মাকড়সা £ এগুলি লংকা গাছের পাতা, কাণ্ড ও ফল থেকে 
রস শহষে গ্রহণ করে ফলে গাছের অবয়ব পাল্টে যায়। 
কু'কড়ে যায় ; অনেক সময় কাণ্ডেরও একই অবস্থা হয়। 

দমন £ বি এইচ সি 5 শতাংশ, হেক্টর পিছ; 20 কোঁজ প্রয়োগ করে খুব 
ভাল ভাবেই এদের দমন করা যায়। এছাড়া শতকরা 2'02 ভাগ নিকো্টিনক 
সালফেট ব্যবহার করেও ভাল ফল পাওয়া যায় | 


যার ফলে গাছের পাতা 
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উমাটো eum s টমাটোর এই জাতীয় পোকা প্রথমে মথের আকারে গাছের 
{বাভিন্ন অংশে বাস করে। পরে, ফলের ভিতরে প্রবেশ করে ও প্রভূত ক্ষত 
সাধন করে। d 

দমন $ sn দমন করতে হলে আক্রান্ত ফল হাত দিয়ে তুলে ফেলতে হবে 
ও দরকার মত নষ্ট করে ফেলতে হবে। এর ফলে পোকার বংশ বৃদ্ধি কিছুটা 
রোধ করা যায় । সার প্রয়োগের সাথে সাথে দানাদার স্নায়াঁবক ওষুধ জাঁমতে 
প্রয়োগ করলেও AN AA আক্রমণ প্রতিহত করা যায়। 

(6) টমাটো ফলছিদ্রকারী পোকা £ এই পোকার আক্রমণে টমাটো ফলের 
প্রায় 40—50 শতাংশ ক্ষাত হয় । কারণ যখন ফল পাকে তখন এরা ফল ছিদ্র 
করে ভিতরে ঢুকে পড়ে ও খেতে আরম্ভ করে। ফলে অনেক ফল পচে যায় ও 
ছিদ্র হওয়ার দরুণ নষ্ট EN d 

দমন £ঃ টমাটো EEUU পোকা দমন করার জন্য নিয্ীলখিত ব্যবস্থা নেওয়া 
যেতে পারে । t 

(a) আক্রমণ রোধকারী টমাটো ভ্যারাইটি যেমন_এইঢ-123, এইচ-622 
এবং এইচ-430 ইত্যাঁদর চাষ করা যায়। 

(b) 15 দিন অন্তর এনাউ্রনের 002 শতাংশ জলীয় দ্রবণ গাছে প্রয়োগ 
করা যায়। ফল মার্বেল আকাতিতে আসার তন সপ্তাহের মধ্যে ফোক্রোথিয় ন 
wia আক্রমণ রোধ করা যায়। এছাড়া কার্বারলও এনডোসালফান প্রয়োগ 
করলে অনেকাংশে আক্রমণ রোধ করা যায় । 

(7) গাছ ঢলে পড়া এবং গাছের গোড়া পচা রোগ £ গাছ ঢলে পড়া এবং 
গাছের গোড়া পচা রোগ হলে চারার তণ্তুতে আক্রমণ ঘটে। সেগুলি সতকৃচিত 
হয়ে বায় ও গাছ ঢলে পড়ে । অনেক ক্ষেত্রে পচেও যায়। আক্রমণ বাজ agio 
হওয়ার আগে বা পরেও হতে পারে। N 

দমন £ এই ধরনের রোগ দমনের জন্য প্রধানতঃ বীজ শোধন করে 1নতে 

-হয়। এক হাজার বীজে fe ভাগ ওষুধ মিশিয়ে শোধন করে নিলে ভাল ফল 
পাওয়া যায়। শতকরা এক ভাগ বোর্দ মিশ্রণ নাস সারতে বীঁজ বপনের দ্বিতীয় 
সপ্তাহ থেকে ছড়ালে সুফল পাওয়া যায় । আবার গাছের ঢলে পড়া রোগ 
সাধারণতঃ বীজ থেকেই ছড়ায় । AAR বীজ শোধন একান্ত দরকার । তাই 
সেরেসান, কপার-আঁক্সক্লোরাইড, অথবা ব্রাঁসকল 0'2% হারে RAPIT হওয়ার 
আগে প্রয়োগ করে বীজ শোধন করতে হয়। আবার বাঁজতলার মাটিকে 
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ব্রাঁসকল, ডায়াথন এম-45 অথবা আঁক্সকাবের্বাক্সিন দিয়ে শোধন করে নিলেও 
ভাল .ফল পাওয়া যায়। এছাড়া অক্কুরোচ্গমের পরে, রোগ দমনের জন্য, 
মাটিতে দু'বার করে ডায়াথন-এম 45, ডায়াথন জেড্‌-78, মিলটাদ্‌ অথবা 
1থরাম 0*2% প্রয়োগ করা যায়। 

(8) aait ধসা ঃ এই রোগে আক্রান্ত গাছ সাধারণতঃ বাড়ে কম । গাছের 
পাতায় ও ফলে বাদাম রঙের দাগ দেখা যায়। এর ফলে গাছের ফল বরে বায়, 
আক্রমণ বেশী হলে গাছ মারা যায়। 

দমন £ লাগানোর আগে তু'তে অথবা এ্যানাটবাইওটকস: দিয়ে ভালভাবে 
বাঁজ শোধন করে নিতে হবে। বড় হলে গাছ ও পাতায় রোদ মিশ্রণ (4-4-50) 
ছড়াতে হবে। এভাবে আক্রমণ প্রাতরোধ করা যায় । 

(9) নাবী ধসাঃ এই ধরনের রোগ সাধারণতঃ গাছ বেড়ে ওঠার পর 


পাতায়, কাণ্ডে, এবং ফুলে. বা ফলে সবন্র দেখা যায়। এই রোগের আক্রমণের 
ফলে গাছে, পাতায়, কাণ্ডে, ফলে একটা কালো কালো পচা দাগ দেখা যায়। 


বাদামী সবুজ রঙের একটা আস্তরণ ফলের উপর দেখা দেয় । কাণ্ডের উপরও 


দেখা দিতে পারে 'কম্তু ফল কিছুতেই পাকে না অথচ দেখে মনে হয় পেকে 
গেছে। 


দমন £ জলাঁদ ধসা রোগ যেভাবে দমন করা হয় ঠিক একই উপায়ে এই 
রোগ দমন করা যায়। 

(10) শুকিয়ে যাওয়া ঃ এটি একটি মারাত্মকঃরোগ d গাছের যে কোন 
অবস্থায় অথাৎ ছোট থেকে বড় গাছ অবাধ এই রোগের আক্রমণ হলে নানান 
উপসর্গ দেখা দেয়। যেমন গাছে তলার দিকের পাতা প্রথমে আক্রান্ত হয়। 
পাতা হলদে হয়ে যায়, সেই সংগে গাছও হলদে হতে থাকে। বেশনী আক্রান্ত 
গাছ IFA মরে যায়। / 

দমন £ শস্য পযয়ি প্রবর্তন বা রোগ প্রাতিরোধক্ষয প্রজাতি ব্যবহার করে 
এই রোগ বহুলাংশে রোধ করা যায়। তবে শস্য পায়ের ক্ষেত্রে গৃটি জাতীর 
শস্যের ব্যবহার না করাই উচিত। মাঝে মাঝে ছত্রাক ঘাঁটত ওষুধ প্রয়োগ 
করলেও ভাল ফল পাওয়া যায়। 

(11) ভাইরাস রোগ 2 এটি একটি সংক্রামক রোগ। সাধারণতঃ কয়েকটি 


“ল্যেএর মারাত্মক প্রকোপ দেখা বায়। (ক) টৌমাটো মোজাইক, থে) 
লংকা মোজাইক, ও পাতা কোঁচকান 1 
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বিভিন্ন প্রকার ভাইরাস রোগের আক্রমণের ফলে গাছের বিভিন্ন প্রকার 
প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। যেমন গাছ হলদে হয়ে যায়। পাতা ও কাণ্ড কু'কড়ে 
যায়, গাছ ছোট হয়ে যায় ও গাছের পাতাও কমে যায়। ভাইরাস আক্রমণ 
সাধারণত সংস্পর্শে ও পতঙ্গের মাধ্যমে সম্প্রসারিত হয় d 

দমন $ ভাইরাস আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য কয়েকটি ব্যবস্থা নেওয়া যায়। 
(ক) প্রাতরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন প্রজাতি চাষ, (খ) আক্রান্ত গাছ ধ্বংস. (গ) 
পারবাহী পতঙ্গের দমন। এছাড়া শস্যের ক্রম ও পযয়ি পাঁরবর্তন করেও 
উপকার পাওয়া যায়। 

(12) তুলাঁস রোগ ৪ বেগুন ও লংকা গাছের পাতা ছোট হয়ে পত্র 
বিন্যাস খুব কাছাকাছি হলে, এগুলি তুলসি রোগ বলে fa ere) করা যায়। 
এটি মাইক্লোপাজমা জনিত রোগ । সবুজ রং-এর ছোট ছোট ফড়িং এই রোগ 
আক্রান্ত গাছ থেকে সমস্থ গাছে বহন করে। 

দসন 42 রোগ দমনের ক্ষেত্রে .ডাই-মিথাইল-ক্লোরো টেট্রাসাইক্রিন__ 
হাইদ্রোক্লোরাইডই একমাত্র ওষুধ যেটার ছারা এইরোগ দমন করা ষায়। এছাড়া 
পাঁরবাহ পতঙ্গ দমন করেও আক্রমণ কিছুটা প্রাতহত করা যায়। 

(13) নেমাটোড্‌£ বেশ কিছু শস্যের ক্ষেত্রে নেমাটোড আক্রমণ অত্যন্ত 
মারাত্মক । এর ফলে গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। গাছের মূলে গুটি দেখা দেয় 
এবং পাতায় সবুজ কণার স্লঙ্পতা পরিলক্ষিত হয়। 

দমন ৪ নেমাটোড দমনের জন্য ডি, ভি খুবই ফলপ্রস; ওষুধ d 

কিন্তু প্রাতি একরে ৯ লিটার নেমাগন প্রয়োগ করলেও ভাল ফল পাওয়া যায়। 
এছাড়া গাছ লাগানোর ৩০ দিন পর fefe, ইবিসাপি একইভাবে প্রয়োগ কার 
সুফল পাওয়া যায়। এছাড়া সাধারণভাবে পাতা পচা সার, কাঠের AGT, 
নিমখোল, সোডিয়াম নাইট্রেট, প্রভৃতি ব্যবহার করলে নেমাটোড আক্রমণ কম হয় d 
যাইহোক নেমাটোড প্রীতরোধকারণ শস্যের চাষ বাঞ্ছনীয় | এস, এল-120 এরকম 
একটি নেমাটোড প্রাতিরোধকারী টোম্যাটো প্রজাতি । 
শীতকালীন কপিজাতীয় si ঃ i 

(1) momie: এই মাছি দেখতে কালো রঙের RA এরা পাতার ওপর 
ডিম পাড়ে । লম্বা লম্বা কিড়াগুদিও দেখতে কালো রঙের হয়। এরা. চারার 
ও গাছের কচিপাতা খেয়ে ফেলে । গাছের পাতা Cd CS যায় ও পরে বরে যায়। 
কপি জাতীয় শস্যে এদের প্রাদুভবি দেখা যায়। 
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দমন £ যদি 5% Tq এইচ ?স অথবা শতকরা 02 ভাগ আর্সেনেট ব্যবহার 
করা যায়, তাহলে এই পোকা দমন করা যায়। 

(2) জাব পোকা ৪ বাঁধাকাঁপ ও অন্যান্য শীতের শস্যে ধূসর রঙের "SI 
ক্ষুদ্র পোকা দেখা যায় । আকাশ মেঘলা থাকলে এদের আক্রমণ বেশী হয়। এরা 
গাছের রস শোষণ করে । এর ফলে, গাছ ঝিমিয়ে পড়ে ও বাড়ে WT Od 

দমন £ জাব পোকা দমনের জন্য শতকরা 2 ভাগ মাছের তেল, রোঁজন এবং 
সাবান মিশিয়ে ওষুধ তৈরী করে গাছে ছড়ানো উঁচত। অথবা শতকরা 0705 
ভাগ িকোটিনের জলীয় দ্রবণ খুবই কার্যকারি। যাই হোক, শতকরা 0'1 ভাগ 
a এইচ সি অথবা 0:05 ভাগ মেলাথয়ন প্রয়োগ করলেও দমন করা যায় । 

(3) বাঁধাকাঁপ দরকারী পোকা ঃ বাঁধাকাঁপ ছছিদ্রকারী পোকা দেখতে 
ফ্যাকাসে বাদাম? রঙের । এরা বাঁধাকপির পাতা ছিদ্র করে ও কাণ্ড খেয়ে ফেলে । 
বাঁধাকপির বলের মধ্যে ঢুকলে পুরো কাঁপটায় ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে যায় d 
গাছটি মরেও যেতে পারে। 

দমন 2 যান্ত্রিক উপায়ে যাঁদ প্রথম অবস্থায় পোকাগ্ীলকে বেছে ফেলা যায়, 
তাহলে খুবই ভাল হয়। তাছাড়া শতকরা 0:04 ভাগ ফাঁলডল প্রয়োগ করেও 
ভাল ফল আশা করা যায়। 

(4) বাঁধাকাঁপর মাছ ৪ বাঁধাকপির মাছ প্রথমে কাণ্ড ও পরে মূল আক্রমণ 
করে। এরা কাঁপর মাথার ভিতরের অংশ খেতে আরম্ভ করে এবং সেগুলি 

" ধারে ধরে পচে নষ্ট হয়ে যায়। M 

দমল £ দমনের জন্য মারাকউরিক ক্লোরাইড (007% দ্রবণ ) হেঙ্টার প্রত 
441—510 লিটার হিসাবে আক্রান্ত গাছে প্রয়োগ করলে খুব ভাল ফল 
পাওয়া যায়। 

(5) কাপর শোঁয়াপোকা £ শোঁয়া পোকার উৎপত্তি উত্তর আমেরিকায় । 
এরা সাধারণতঃ WIS জাতীয় গাছ ও টোম্যাটো, আল;, বিট, লেটুস, পালং 
প্রভৃতি খেয়ে বেচে থাকে । গাছের পাতার টিসু খেয়ে ফেলে ও গাছ নষ্ট 
করে ফেলে । 

দমন £ শোঁয়া পোকাকে রাসীয়ানক ওষুধ প্রয়োগ করে মারা খুবই কষ্ট- 
সাধ্য। যাই হোক ভাইরাস দ্বারা এই পোকা কিছুটা দমন করা যায়। 
থাইল্যাণ্ডে, এক প্রকার ভাইরাস ( নিউরিয়ার-পাঁলিহেদ্রোসিস )-ব্যবহার করে ভাল 
ভাবেই পোকা দমন করা হয়েছে। এই ভাইরাস ব্যবহার করলে পরে কোন প্রকার 
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ভাইরাসজনিত ক্ষাত হয় না। WITI এই ভাইরাস প্রয়োগে ভাল ফল 
পাওয়া গেছে। 

(6) কালো পচন রোগ £ ফুলকপি ও বাঁধাকপির মাথায় কালো কালো 
পচা দাগ দেখা যায়। ফলে ফুলকাঁপর ও বাঁধাকীপর রঙের আমূল পাঁরবর্তন 
হয়। পাতার পার রেখা হলদে হয়ে যায়। ?শরাগল কালো হয়ে যায় । এট 
বীজঘাঁটত রোগ । 

দমন s যেহেতু এটি বীজঘাঁটিত রোগ সুতরাং বীজ শোধন একটি অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ । গরম জলে (50° সেঃ উত্তাপে ) 30 মিনিট রেখে বাঁজ 
শোধন করলে সুফল পাওয়া যায়। এছাড়া শতকরা 1 ভাগ মারকিউরিক 
ক্লোরাইড দুবণে আধ ঘণ্টা বাঁজ ডুবিয়ে শোধন করলেও ভাল ফল পাওয়া যায়। 
শস্য পায়ে aen প্রকারে, শস্য চাষ করলেও উপকার পাওয়া যায় | 

(7) ধসা রোগ £ ধসা রোগ ফুলকপি ও বাঁধাকপিকে আক্রমণ করলে 
বাদামশ বা কালো রঙের ছাতাব্যস্ত আন্তরণ দেখা যায় । 

দমন £ এটিও বীজঘাঁটত রোগ, সুতরাং আগের মতই বীজ শোধন করলে 
উপকার পাওয়া যাবে। 

(8) গদাকতি মূলঃ অত্যধিক অন্ল জাঁমতে চাষ করলে গদাকৃতি মূল 
দেখা যায়। মূলের সাধারণ আকৃতি বৃদ্ধি পেতে পেতে গদাকাত ধারণ করে। 

দমন £ঃ এই রোগ দমনের জন্য মাটির অম্লত্ব কমিয়ে আনা দরকার। জম 
শোধনের জন্য পারমাণমত কলিচুন ব্যবহার করা যায়। এই রোগ দমনের জন্য 
{বশেষ করে masi ও বাঁধাকপির ক্ষেত্রে “ক্যালেখেল 8" (001% wert 
দ্রবণ ) একর org; 3—4 লিটার ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। 

(9) নেমাটোড £ সাধারণতঃ শনতকালীন শস্যের মধ্যে নেমাটোড আক্রমণ 
বেশী দেখা যায় । আক্রান্ত গাছের মহলে ছোট বড় গুটি দেখা যায় এবং গাছের 
খাদ্য চলাচল ও বৃদ্ধি বন্ধ করে দেয় | 

দমন £ এটি মাত্তকাবাহ রোগ । নেমাটোড দমন পদ্ধাত TRE বলা 
হয়েছে। সেই মত মাটি শোধন করা বাঞ্চনীয় । 

(10) মুল পচন ৪ কাণ্ডের নিচের দিকে ও গাছের মুলে কালচে দাগ 
দেখে এই রোগ চেনা যায়। আক্রান্ত জায়গা পচতে আরম্ভ করে এবং গাছ আস্তে 
আস্তে বিমিয়ে পড়ে। 

দমন £ বীজ শোধন এই রোগ দমনের একমাত্র উপায় d 
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Jet জাতীয় শস্য £ 

(1) জাবপোকা £ মূলা, শালগম প্রভাীঁততে জাবপোকার আরুমণ দেখা 
যায়। জাবপোকার আক্রমণ সংক্রান্ত বষয় আগেই আলোচনা হয়েছে d 

দমন £ জাব পোকা দমন পদ্ধাত আগেই বলা হয়েছে | 

(2) অন্যান্য ক্ষুদ্ৰ পোকা মাকড় ৪ মুল জাতীয় শস্যে বিছ; ক্ষুদ্র পোকা 
মাকড়ও দেখা যায়, যেমন কীড়া, ডোম আকৃতির পোকা, উইপোকা, 
পাতাছদ্রুকারী পোকা ও মাছি। এরা অবশ্য জাবপোকার মত এত বেশ 
"he করে না। - 

দমন £ নানান ধরনের স্নায়াঁবক বা আম্দ্িক কাঁটনাশক ব্যবহার করে এগাল 
দমন করা যায়। এ সম্বন্ধে আগেই বলা হয়েছে d 

(3) ক্ষাতকারক রোগ £ কিছ; কিছ: অল্প ক্ষাতকারক রোগ দেখা দেয় 
যেগুলো গাছের অল্প ক্ষাত করে যেমন, রাইট, গাছের পাতার দাগ, গদাকাতি মল 
ইত্যাদি i 


দমন £ এগুলি দমন করার জন্য রাইটকস্‌, রুকপার ক্যাপটেন ( 0.03% 
জলীয় দ্রবণ ) মারীকউারক ক্লোরাইড ( 0:07% জীলয় দ্রবণ ) ব্যবহার করা যায় । 
কুমড়ো! জাতীয় জব্জী £ 

(I) ফল ছিদ্রকারী মাছি so এই ধরনের মাছ পঢণঙ্গি অবস্থায় ফুলের 
গভশিয়ে ডিম পাড়ে। কালক্রমে ডিম থেকে কাঁট বেরিয়ে ফলের ভেতর যেতে 
আরম্ভ করে। আস্তে আস্তে ফলটিকে সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করে, ভিতর থেকে 
বেরিয়ে আসে । 

দমন 2 মাছি দমনের জন্য নিকোঁটানক সালফেট ( 0156 জলীয় দ্রবণ ) 
অথবা এনড্রিন (0:02% জলীয় দ্রবণ) প্রয়োগ করা যায়। অবশ্য ঝিঙে গাছকে 
ফাঁদ শস্য হিসাবে ব্যবহার করে শতকরা 50 ভাগ গ্যামাক:সিন প্রয়োগ করলে 
পোকা মারা যায়। কারণ যখন কড়া রোদ ওঠে অর্থাৎ সকাল 9টা থেকে বিকাল 
4টার মধ্যে এ পোকা বিঙে গাছের ছায়ার মধ্যে AATA থাকে । তাই মারতে 
সাবধা হয়। এছাড়া মাছি প্রাতরোধকারপ সব্জীর চাষ করলেও ভাল ফল 
গাওয়া যায়। 

(2) গ্বরে পোকা ৪ কুমড়োর গুবরে পোকা পূর্ণাঙ্গ ও লাভা অবস্থায় 


ছোট ছোট গাছের কাঁচ পাতা খেয়ে ফেলে, গাছ বড় হলে ফুল ও ফল নষ্ট করে 
প্রভূত "PIS SG I 
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দমন ৪ কুমড়োর এই ধরনের পোকা দমনের জন্য বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন 
প্রকার পরীক্ষা নিরাক্ষা করে দেখেছেন। সাধারণভাবে এক লিটার কেরোসিনের 
সঙ্গে ছাই অথবা রাস্তার ধূলো মিশিয়ে গাছের উপর ছাড়িয়ে দিলে ভাল ফল 
পাওয়া যায়। অন্যান্য কীটনাশক ওষুধের মধ্যে কারাবারিল ফসফোমিডন, 
এনড্রোসালফান এবং ম্যালাথরন এই পোকা দমনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় d 
অবশ্য ওষুধের প্রাতীকরিয়া প্রায় 5—10 দন থাকে। এই সময় ফল সংগ্রহ 
করা উচিত নয়। 


(3) পাউডার মলাডউ ৪ এই রোগ সাধারণতঃ পাতায় ও কাণ্ডে দেখা 
দেয়। যখন এই রোগের প্রকোপ বেড়ে যায় তখন পাতায় ও কাণ্ডে সাদা সাদা 
গ’ড়োর মত দেখা যায়, এর ফলে গাছের পাতা ঝরে পড়ে ও গাছের NG কমে 
যায়। স্বাভাবিক ভাবে গাছে ফল ধরে না। যদিও বা ধরে, ফল AN হওয়ার 
আগে ঝরে পড়ে। 

দমন £ এই রোগ দমন করার জন্য ক্যারাথেন (0:025% জলীয় দ্রবণ ) 
10 দিন অন্তর প্রয়োগ করলে খুব ভাল হয়। অথবা গন্ধক গশুড়ো প্রয়োগ 
করলেও খুব ভাল ফল পাওয়া যায়। 

(4) ভান [News £ গাছের পাতার উপরের অংশে হলদে ও নাচের 
অংশে বেগুনী দাগ দেখা যায়। পরে পাতা জবলে যায়। গাছও জলে যেতে 
পারে । ফল উৎপাদনের সম্ভাবনা থাকে না। 

দমন 2 এই রোগ দমন করার জন্য তামা ঘটিত ওষুধ (0.6% জলায দ্রবণ ) 
প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। বোদ্দ মিশ্রণ (383850 বা 282850 ) 
খুবই কার্কারী। এছাড়া ডাউনি মিলডিউ রোরক্ষম প্রজাতি ব্যবহার করেও 
এই রোগ দমন করা যায়। 

(5) আ্যানথনক নোজ ভুষো রোগ e রোগাঁটর আক্রমণের ফলে গাছের পাতা 
ও ফলে লম্বা লম্বা বাদামণ থেকে কালো কালো দাগে ভরে UR d পাতাগযুলিকে 
দেখলে মনে হয় প্রচণ্ড রোদে পুড়ে গেছে | পরে ফলও পচতে আরম্ভ করে । 

দমন £ এই রোগ দমনের জন্য পেরেনক্স অথবা বোদ্দ মিশ্রণ (অনুপাত 
আগেই বলা হয়েছে) গাছে ছিটালে ভাল ফল পাওয়া যায়। এছাড়া 
“ঘ্যাগ্রোসান-জ-এন” দিয়ে বীজ শোধন করলেও ভাল ফল পাওয়া যায় । 

(9 ভাইরাস ঃ ভাইরাস সম্বন্ধে আগেই বলা হয়েছে। তবে আক্রান্ত 
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কুমড়ো গাছে এই রোগের বাঁহঃপ্রকাশ Ten । পাতার মোজাইক রঙঃ ডাঁটা ও 
পাতা কুষ্কড়ে যাওয়া, ফুল ও ফল উৎপাদন কমে যাওয়া উল্লেখযোগ্য । 

দমন £ দমন পদ্ধাত আগেই বলা হয়েছে। 
শুটি জাভীয় শস্য £ 


(1) এাঁফড (জাৰ পোকা )$ আক্ৰমণ ও দমন পদ্ধাত আগেই আলোচনা 
করা হয়েছে । 


(2) শট ছিদ্রকারী পোকা ৪ এই ধরণের পোকা সীম জাতীয় শট ও 
মটরের শুটিকে Tem করে তার ভিতর ঢুকে পড়ে এবং সমস্ত দানা খেয়ে ফেলে। 
এমন কি গাছের কাঁচ ও শাঁসাল অংশও খেয়ে ফেলে । 

দমন £ শুট ছিদ্রকারী পোকা দমনের জন্য পাইরিথনম ( 00675 জলীয় 
দ্রবণ) গাছে প্রয়োগ করা উচিত। 02% fa, এইচ, সি, প্রয়োগ করেও ভাল 
ভাবে এই পোকা দমন করা যায় । 

(3) ল্যাব্‌ ল্যাব বাগ ( সাঁমের ছারপোকা ) £ এই ধরণের পোকা দেখতে 
1ডদ্বাকীতর হয় । এরা পর্ণাঙ্গ ও কীড়া অবস্থায় গাছের রস শুষে খায়, ফলে 
পাতার রঙ নষ্ট হয়ে যায় এবং শিরা উপশিরাগনীল শুকিয়ে যায় । 

দমন £ 50 শতাংশ বি, এইচ, সি, 10 গ্রাম 8 লিটার জলে গুলে গাছে 
'ছড়ালে ছারপোকাজাতীয় পোকা দমন করা যায় । 

(4) ত্যানথনাক নোজ (ভূষো )$ আক্রমণ ও দমন পদ্ধাত আগেই 
আলোচনা করা হয়েছে । 


(5) পাউডার ?মলাঁডউ : আক্রমণ ও দমন পদ্ধীত আগেই আলোচনা 
করা GE । 


(6) মরচেপড়া £ এট একা mare ঘটিত রোগ । গাছের পাতার নিচের 
{দকে প্রথমে লালচে ও পরে কালোদাগ হয় । রোগের সংক্লামণ বেশী হলে পাতা 
হলদে হয়ে ঝরে পড়ে | 

দমন ৪ প্রাত হেঙ্টারে 20—30 কোঁজ সালফার প্রাথামক অবস্থায় বা 
'আক্রমণের/ঠিক পরে ছড়ালে খুব ভাল ফল পাওয়া যায়। এছাড়া বোদ্দ* মিশ্রণ 
( 585850 ) ছড়ালে রোগের সংক্রমণ কমে যায়। 

(7) ভাইরাস £ঃ পাতা হলুদ ও সবমজ রঙের মিশ্রণে মোজাইক বর্ণ ধারণ 
FAL এ সম্বন্ধে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। 

দমন £ "LCS দমন পদ্ধাত স্চ্বন্ধেও বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে! 


৪০৬ HEE EY S 
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(1) গাছের কাণ্ড ছিদ্রুকারী পোকা ৪ এই ধরণের পোকাগলির রঙ কিছুটা 
কালো ও বাদামী ছোপযুন্ত হয়। গাছের কাণ্ড ও ফুলের গভশিয়ে ছিদ্র করে 
এরা ভিতরে ঢুকে যায় ও ভিতরের সমস্ত শাঁস খেয়ে ফেলে । কাণ্ড ছিদ্র করার 
ফলে গাছ দুর্বল হয়ে যায়। 

দমন £ দমনের জন্য সোডিয়াম অথবা লেড আর্সেনেট ( 07395 জলায় 
দ্রবণ ) এবং প্যারিম-গ্রীণ গ*ড়ো ( পাউডার ) জলে গুলে ছড়ালে পোকার বংশ- 
বৃদ্ধি কমান যায়। এছাড়া বি-এইচ-ীঁস শতকরা 5 ভাগ পাউডার হিসাবে 
ব্যবহার করা যায়। 

(2) জ্যাপিড্‌ : জ্যাসিড এক ধরণের মাকড়সার মত পোকা । এগুলির 
রঙ সাদা সবুজ মেশান। সাধারণত এরা পাতার নিচের অংশে একজায়গায় জড় 
হয়ে থাকে । চারা অবস্থায় এদের আক্রমণ দেখা যায় এবং গাছের রস শোষণ 
করে। এদের আক্রমণে পাতা কু"্কড়ে যায় । 

দমন ৪ এই পোকা fex. A করতে হলে নিকোটানক সালফেট প্রয়োগ করে 
খুবই ভাল ফল পাওয়া যায় । ডাই-এলীঘ্রন, এনাঁড্রন এবং ইথাইল-প্যারাথিয়ন 
“বিভন্ন মাত্রায় ছাড়িয়ে ছোট ছোট মাকড়সা মেরে ফেলা যায়। মেটাসিসটক্স 
( 0:05% জলীয় দ্রবণ ) অথবা ফলিডল (0:025% জলীয় দ্রবণ ) প্রয়োগ করেও 
খুব ভালভাবে এগুলি দমন করা যায়। দানা জাতীয় কাঁটনাশক ওষুধ যেমন 
ফোরেট খুবই কার্যকারী । এটি প্রয়োগ করলে অনেক দিন পোকার আক্রমণ 
প্রতিহত হয়। এ্যাসিড কাব এবং কারবো ফিউরান ব্যবহার করেও এ জাতীয় 
মাকড়সার আক্রমণ রোধ করা যায় । 

(3) সাহেব রোগ £ ভাইরাস ঘাঁটত এই রোগাঁটকে অনেকে সাহেব রোগও 
বলে। ছোট ছোট মাকড়সার দ্বারা এই রোগ ছড়ায়। ভাইরাসজানত রোগ 
সম্বন্ধে আগেই আলোচনা করা হয়েছে d 

দমল £ সাধারণভাবে পাঁরবাহী পতঙ্গ প্রতিরোধ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । 
অন্যথায় গাছ ধংস করা ছাড়া উপায় থাকে WI | 
পেঁয়াজ জাতীয় শস্য ঃ 


(1): পো'য়াজের fal pr: এটি একটি পে'য়াজের পাতা আরুমণকারী 
পোকা ৷ দেখতে খুবই ছোট এবং হলদে রঙের । এরা গাছের রস শুষে খায় । 
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এদের ছোট ছোট পাখনা থাকে | যখন গাছে আক্রমণ করে তখন গাছের পাতায় 
সাদা সাদা গোল গোল দাগ দেখা যায়, পরে গাল বাদামী রঙের হয়ে যায় ও 
গাছ ঝিমিয়ে পড়ে | 

দমন £ঃ এই পোকাকে দমন করার জন্য 15 1দন অন্তর ফলিডল (002% 
জলীয় দ্রবণ ) প্রয়োগ করা উচত। এছাড়া ?লনডেন প্রয়োগ করেও এ ধরণের 
পোকা মাকড় দমন করা যায় । 

(2. ধসা ৪ ধসা রোগে আক্রান্ত গাছে নানান ধরণের উপসর্গ দেখা দেয় | 
যেমন গাছের পাতার উপরে ছোট ছোট সাদা দাগ দেখা যায়; এ সাদা দাগের 
ভিতরের দিকটা আবার খয়েরণ রঙের হয়। দাগগবীল খুব বেড়ে যায়। গাছের 
কাণ্ডে খাদ্যবাহী নালীকে আক্রান্ত করে ফেলেও গাছ মাটিতে শয়ে পড়ে। 
এছাড়া সেটারে রাখার সময় পচে AÒ হয়ে যায়। 

দমন $. এই রোগ দমনের জন্য 1% বোদ্দ* মিশ্রণ (585850 ) ব্যবহার 
করা উচিত। 

(3) ভূষো রোগ £ পেয়াজ জাতীয় গাছে এট একট মারাত্মক রোগ। 
সাধারণত পুরাতন পেঁয়াজের গোড়ার দিকে, খোসার নিচে এক ধরণের কালো 
TLA পাউডারের মত দেখা যায় এগীলই রোগের বীজাণ্ু॥ এছাড়া ছোট 
ছোট গাছের অ্কারত পাতায় কালো অথচ মোটা ধরণের একটা আন্তরণের সৃষ্ট 
করে, ANTAS ভূষো রোগের লক্ষণ । 

দমন £ যেহেতু রোগাঁট বীজ পরিবাহিত সেজন্য বাঁজ শোধন অত্যন্ত 
জরুরী । এই রোগ দমন করার জন্য 60—90 গ্রাম তু'তে 4কোঁজ বাঁজের 
সাথে মিশিয়ে শোধন করে নিলে ভাল হয় ।. এছাড়া বীজতলায় শোধনের জন্য 
40% ফরম্যালডিহাইড 4-5 লিটার জলে গুলে 46 বর্গীমটার পরিমাণ জায়গা 
শোধন করা যায়। 

(4) ডাডউাঁন মিলাঁডউ s 28/58/4585) 
আগেই আলোচনা করা হয়েছে | < 


sÈ অন্যাক্স 
সজী বিপণন ও বাজারজাতকরণ 


লাভজনক ভাবে সবজী চাষ করতে গেলে কতকগুলি বিশেষ দিকের প্রাত নজর 
রাখতে হবে। যেমন ঠিক সময়ে তোলা, সব্জী হিসাবে গ্রহণ যোগ্য কিনা দেখা, 
এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত করা ও শেষে বাজারজাত করা । 
ভারতীয় কৃষি ভাল বাজারের অভাবে শোচন”য় পারাস্ছিতির সম্মুখীন | ভারতীয় 
কৃষি বিপণন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ENSE এবং যে কোন সময়ে এটিকে সংশোধন করা 
বায়। সব্জী একটি সজ'ব পদার্থ । সব্জীর অভ্যন্তরে *বাসপ্রম্বাস, বাস্পোমোচন 
এবং বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ নানান পরিবর্তন চলতে থাকে । 

প্রকৃত অর্থে আ্থক উন্নাত করতে হলে অধিক ফলন একান্ত প্রয়োজন d 
এবং অধিক ফলন পাওয়ার জন্য চাই উন্নত জাতের বীজ, উৎকৃষ্ট পরিচর্যা, 
নির্দিষ্ট সময়ে ফসল সংগ্রহ এবং.আকার অনুসারে (ছোট, মাঝারি, ও বড় ) ফসল 
বাছাই। বাছাই-এর পর সুন্দরভাবে বস্তা, ঝুড়ি বা কাঠের বাক্সে ভার্ত করলে 
স্থানান্তরে নিতে সুবিধে হয় । উপযুন্ত সময়ে শস্য সংগ্রহ করে বাজারজাত 
করার মাধ্যমে eU সময়ে, IAR স্থানে বিক্রি করলে, শস্যের CAE মূল্য 
পাওয়া বায়। বাজারজাতকরণ ও 1বপণনের দক্ষতা, চাষীর নিজস্ব আঁভন্ঞতার 
উপর নির্ভ'র করে। 

যাইহোক, বাজার কথাটির অর্থ নানাজন, নানা ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। 
কিন্তু প্রকৃত অর্থে সঠিক জিনিষ, Tw D পরিমাণে উপবন্ত সমরে উচিত মূল্যে 
বারি করাকেই প্রকৃত বাজারজাতকরণ বলা যায়। উৎপাদক বাজারে শস্য এনে 
আকৃতি অনুযায়ী শ্ৰেণীবিভাগ ও মূল্য নিরধারিত করে। দালালরা শস্য সংগ্রহ 
করে, প্রয়োজন অন[বারী স্থানান্তরে প্রেরণ করে। কাজেই বাজারজাতকরণ 
একটি কেন্দ্রীয় সমন্বিত প্রচেষ্টা; কোন একক ব্যবস্থার সাহায্যে সম্পূর্ণ হয় 
না। বাজারজাতকরণের প্রতিটি স্তরেই ব্যবসায়িক উদ্দ্যেশ্য খাকলেও, ক্রেতাদের 
সুবিধা ও সংরক্ষণের প্রাথমিক ব্যবস্থা অবহেলিত নয় | 

সব্জীর বাজারজাতকরণ aee অনেকগুলি উদ্দেশ্যের উপর fere ael তবুও 
নিয়ালাখত লক্ষ্যগুলেই TA ৷ 

(1) উৎপাদিত সব্জী উৎপাদকের কাছ থেকে গ্রাহকের কাছে আনতে হবে। 

(2) চাষাঁকে উপযান্ত ও ন্যায্য দাম বজায় রাখতে হবে। 

সঃ বিঃ-6 
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(3) বাজারজাত সব্জীগুলিকে -বিক্রয়যোগ্য ও আকর্ষণীয় অবস্থায় নিয়ে 
আসতে হবে। সেই সঙ্গে লক্গ্য রাখতে হবে, যাতে বি্লয়ষোগ্য জিনিষের 
আকাতগত ও গুণগত মান নষ্ট না হয়। 

(4) বির্ুয়যোগ্য জিনিষ, প্রকরণ অনুযায়ী, আকৃতিগত ও গুণগতভাবে 
ভাগ করে নিতে হবে । 

(5) বাজারজাত করার জন্য যতদুর সম্ভব কম খরচ করতে হবে d 


(6) বিক্রয়যোগ্য জিনিষের দাম যাতে গ্রাহকের ধরা ছোঁয়ার বাইরে না চলে 
যায় তার দিকে নজর রাখতে হবে । 


(7) সরবরাহ যাতে যথাযথ ভাবে বজায় থাকে তার দিকেও লক্ষ্য রাখতে 
হবে। 

আগেই বলা হয়েছে যে, বাজারজাত করতে গেলে বেশ কয়েকটি মাধ্যমিক 
পযয়ি অন:সরণ করতে হয়। এই পযয়িগুলি যদ সাঁঠকভাবে পর্যালোচনা না 
করা হয়, তাহলে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা ধাঁধার মধ্যে থেকে যাবে । তাই পযয়ি- 
গুল TEC আলোচনা করা হল। fa A হল-_ 

(ক) শ্রেণীবিন্যাস, (খ) গুণগত feum (গ) আধার জাতকরণ, 
(x) চাহতকরণ, (e) পাঁরবহণ, (5) গুদাম জাতকরণ, (B) MATS- 
মান রক্ষা। 

কে) শ্রেণী বিন্যাস ঃ বাছাই করা হয়ে থাকে সাধারণত প্রকারগত ও 
আক্াতগত ভাবে । কারণ বিভিন্ন জাতের সব্জীর {ভিতর বিভিন্ন রকম আকার, 
লক্ষণ ও গুণগত দিক থেকে যায়। প্রত্যেকটি পৃথক পৃথক ভাবে বেছে নেওয়া 
দরকার, যেমন EST শাওনী এবং পুষা মখমলশী জাতের ভাণ্ড বা "KT রুবা 
এবং FSD জাতীয় টোম্যাটো আলাদা আলাদা ভাবে বাছাই করে রাখলে, 
ক্রেতার আকর্ষণের পক্ষে সুবিধা হয় ও কেনার আগ্রহ বাড়ে। ঠিক একই ভাবে, 
যাঁদ একই ধরনের সব্জীর বাভিন্ন আকৃতি দেখা যায় তবে Ceu আকৃতি 
অন নারে ছোট, মাঝারি ও বড় হিসাবে বাছাই করে রাখা হয়। এই ভাবে বিন্যাস 


বা বাছাই করলে ক্রেতার আকর্ষণ ছাড়াও বাজারদর বেশন পাওয়ার সম্ভাবনা 
থাকে। 


বাছাইয়ের কাজ ভিন্ন ভিন্ন জায়গাতে হতে পারে । যেমন, যেখানে সথ্জী 
উৎপাদন হয় সেই জায়গাতে চাষী ফসল তোলার পর নিজে বাছাই করে রাখতে 
পারে; অথবা যেখানে আধারবন্দী করা হয় সেখানেও বিন্যাস করা যেতে পারে d 


সব্জী বিপণন ও বাজারজাতকরণ 83 


আবার বাজারে সব্জী এলে দালাল বা ফোড়েরাও এ ধরনের বিন্যাস করে থাকে d 
বাছাইয়ের যেটা সুবিধা সেটা হচ্ছে ভালভাবে দেখাশুনা করা যায় এবং সমান- 
ভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা যায় । যার ফলশ্রুীত ?হসাবে ভাল দাম পাওয়া যায় d 

বাছাইয়ের কাজ নানান ভাবে করা যায়__যেমন হাত দিয়ে ও ষন্তের সাহায্যে । 
হাত দিয়ে সাধারণত বড়, মাঝারি ও ছোট বেছে নেওয়া যেতে পারে। যন্ত্রের 
সাহায্যে বাছাইয়ের জন্য বিভিন্ন ধরনের মেশিন পাওয়া যায়; একই মেশিনে 
যেমন ছোট, বড় ও মাঝারি বাছাই হয় তেমনি কোন কোনটিতে শুধু একই 
ধরনের, যেমন শুধুই বড় বাছাই হয় । শ্রেণীগত ভাবে সব্জী বাছাই করতে হলে 
সাধারণত হাতের সাহায্যেই করতে হয় । উদাহরণস্বরূপ বলা যায় আল; প্রথমে 
হাত দিয়ে শ্রেণীগত ভাবে বেছে নেওয়া হয় | তারপর ছিদ্র যুক্ত পরিবহন ফিতার 
সাহায্যে আকাত অনুসারে বাছাই করে নিতে হয় । মেসিনে দাগী বা কাটা আল: 
বাছাই করা সম্ভব নয় ॥। টোম্যাটোও একই ভাবে বাছাই করা হয় । ভাল সম্জীর 
সাথে দাগী সব্জী মিশে থাকলে ভালগাল নষ্ট হবার ভয় থাকে । দরে পাঠাতে 
হলে পাকার আগেই সব্জীগীল সংগ্রহ করা উচিত। অবশ্য বরবটী, সীম, 
মটর প্রভাতি মোঁসনের সাহায্যে বাছাই করা খুবই দুরূহ ব্যাপার। 

(খ) গুণগত বিন্যাস ৪ শ্রেণী ও গুণগত বিন্যাস য়ে নানা ধরনের ভ্রমের 
অবকাশ দেখা দেয়। যাঁদও আপাতদৃন্টিতে উভয়ই প্রথাগতভাবে বাছাই, কিন্তু 
বাছাইয়ের ভিন্নতা অনুযায়ী বাছাইকে ভাগ করা হয়। বাছাই-এর ক্ষেত্রে যে 
যে জিনিষগনলি লক্ষণীয় তা হচ্ছে আকাতি ও পন্ততা, রং, গুণগত মান ও অন্যান্য 
গুণগত বৈশিষ্ট্য । সাধারণত দেখা বায়, চাষীরা যখন মাঠ থেকে ফসল তোলে 
তখনই সে তার মত করে ?বশেষ বাছাই বা গ্রে্ডং পর্ব শেষ করে দের । বাছাই 
বিশেষ ভাবে RSA করে চাষীর লাভ-লোকসানের উপর। কারণ ক্রেতা যত 
পছন্দসই Tere পাবে, ততই তাদের কেনার আগ্রহ বাড়বে ও বেশ পয়সা দিতে 
কুণ্ঠাবোধ করবে MI এতে চাষী দামের দিক থেকে উপকৃত হবে। বাছাই 
জিনিষ, অপেক্ষাকৃতভাবে পাঁচ-মশেলি জিনিসের থেকে, বেশণ দাম পায় ॥ এছাড়া 
আধার জাত করার ক্ষেত্রেও অনেক পয়সা বেচে যায়। এবং সেই সাথে দুরে 
পাঠানোর খরচ কমে । এছাড়া পাঁচ (cer জানিস, ভাল জিনিসের সাথে মিশে 
গেলে, নানা ধরনের GAAN দেখা দেখা দেয় ; বার ফলে ভাল জিনিস নষ্ট হয়ে 
যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে । তাই বিশেষ ভাবে বাছাই জিনিষ বাজারদরের সমতা 
প্লাখে। সেই সাথে বাজারজাত করার খরচও কম পড়ে | 
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বাছাইয়ের কয়েকটি বিশেষ লক্ষ্য আছে । যা সমস্ত উদ্যানজাত ফসল 
বাছাই-এর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ৷ 

(1) বাছাই খরচ £ঃ বিশেষ বাছাইয়ের জন্য দুই ভাবে খরচ হতে পারে। 
প্রথমত বাছাইয়ের জন্য যে ব্যান্ত বা যন্ত্র ব্যবহার করা হয় তার খরচ এবং 
দ্বিতীয়ত বাছাইয়ের খরচ । আগেই বাছাই যন্ত্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 
বাছাইয়ের জন্য দামি মোঁসন তখনই ব্যবহার করা যেতে পারে, যখন দেখা 

যায় মৌসনের উৎপাদন অনেক বেশী এবং অল্প সময়ে নিখংত ভাবে অনেক 
বেশী কাজ করে। বাছাইয়ের সময় আকৃতির সমতা একান্ত দরকার। বাছাইয়ের 
জন্য খরচা, উৎপাদিত জিনিষের মুল্য অপেক্ষা বেশী হবে না। 

(2) Cas গঠন পদ্ধাত £ বাছাই যন্ত্রের গঠন এমন হবে, বাতে ICE 
আকাতগত ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য অন্যায় বাছাইয়ের সুযোগ থাকে। 
তাড়াতাড়ি নিখ*ত কাজ হয় ও বাছাইয়ের খরচা কমিয়ে আনা যার । কোন 
ভাবেই, বাছাইয়ের সময় সব্জনী নষ্ট না হওয়াও, ভাল যন্ত্রের একটি বৈশিষ্ট্য | 

(গ) আধারজাতকরণ £ ঝাড়াই ও বাছাইয়ের পর উৎপাদিত বস্তুকে 
বাঞ্পবন্দী, ঝুঁড়বন্দী বা বস্তাবন্দী করাকে আধারজাতকরণ বলে। কিছু কিছ 
ক্ষেত্রে দেখা বার বাক্সবন্দী করার আগে উৎপাদিত বস্তুর কিছু; পারিচযা করা 
দরকার হয়। সব্জী বস্তাবন্দী বা বাঝ্সবন্দী করার আগে [িশেষ AR করা 
বর্তমানে খুব প্রয়োজনীয় । টাটকা সব্জাকে খাওয়ার উপযোগ করে (val 
করে নিয়ে যন্ত্রের সাহায্যে প্যাকেট বা ঠোঁঙা-জাত করার কাজ অল্প কিছুদিন হল 
প্রচলিত হরেছে। ঠোঙা-জাত করার আগে অপ্রয়োজনীয় বা অব্যবহার্য অংশ 
বাদ দেওয়া উচিত ৷ ঠোঁঙা-জাত করলে দরে পাঠানোর জন্য বেশী জায়গার 
প্রয়োজন হয় না। এবং ক্রেতারা অল্প সময়ে dir D জিনিষ ঠিক মত কিনতে 
পারে। ভাল বস্তু; উপরে ও খারাগ বস্তু; নিচে রাখা আধার-জাত করার উদ্দেশ্য 
নয়। কয়েকটি qu. প্রয়োজনের তাগিদে আধার-জাত করা ER | 

(1) উৎপাদিত বস্তু ঠিকভাবে পরপর সাজান হয় । 

(2) উৎপাঁদত বস্তু দুরে পাঠানোর সুবিধে ER I 

(3) আধারে থাকার ফলে সব্জীর কোন প্রকার গুণগত মান নষ্ট হয় না। 

(4) আধারের মধ্যে রোগ ও পোকার আক্রমণের সম্ভবনা থাকে না। 

(5) সন্জী শুকর যাওয়ার ভয় থাকে না ও ওজনে কমে না। 

(6) এছাড়া বহন করার সূবিধে হয় । 
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আধার RIA ধরনের হতে পারে এবং নানান উপকরণ 'দয়ে তৈরী করা 
হয়। তাদের মধ্যে TASTI নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । যেমন-_কাগজ, পাট, 
বাঁশ, কাঠ এবং কৃত্রিম আবরণ । : আকৃতগত ভাবে আধারগযীল, WY, বস্তা, বাক্স 
ইত্যাঁদ হতে পারে । 

ঝাঁড়, সাধারণত বাঁশের বা বেতের তৈরী । অনেক জায়গাতে নরম কাঠের 
পাতলা ও cm. ফালি দিয়েও ঝুঁড় তৈরী করা হয়। থলে তৈরী হয়, পাট, 
তুলো, কাগজ অথবা XS সুতোর সাহায্যে । এগনাল সাধারণত এক মুখ 
খোলা ও বড় মাপের হয়। পাটের থলে আল ও পে'য়াজ দূরে পাঠানোর জন্য 
ব্যবহার করা হয়। কাগজের ঠোঙা বা কাপড়ের থলেতে বাভিন্ন ধরনের বীজ 
রাখা হয় I 

এছাড়া কাঠের জালা আস্ত সব্জী রাখার অনুপযুক্ত হলেও পাকা সব্জীর রস 
রাখা ও পাঠানোর জন্য উপযুক্ত আধার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অবশ্য জালা 
ঢাকের মত আকাঁতি হওয়ায় গুদামে বেশনী জায়গা নেয় । বাক্স তৈরী করা হয় 
কাঠ, কাগজ; বেত, লৌহা অথবা পাঁলাথন ?দয়ে। এই MANA নানান ধরনের 
হয়। যেমন কোনটি গোল, , কোনটি চারকোণা, কোনাঁট লম্বাটে। সাধারণত 
প্রয়োজনবোধে এগীলর আকৃতির রকমফের করা হয়। এই বাক্সগীলর ভিতর 
খোপ থাকবে না সমান হবে সেটা We d করে ক ধরনের QU. তাতে থাকবে বা 
পাঠানো হবে তার উপর । অনেক সময় বাকের ভিতর টিসু কাগজ দিয়ে 
টোম্যাটো ইত্যাদি মুড়ে দেওয়া হয় । কাঠের ও কাগজের বাক্স বহুল পরিমাণে 
কব্যবহৃত হয়_টোম্যাটো, ফরাসবীন, গাজর, বাট*ও শশা প্রভাত আধারজাত 
TA জন্য। 
“ বর্তমানে ?বভিন্ন ধরনের প্যাকেট পাওয়া যায়। এগুলি সাধারণত কাগজ 
বা পাঁলাথন দিয়ে তৈরী । অনেক জায়গায় পাতলা রঙিন পলিখিনের প্যাকেটে 
সব্জী 4s হতে দেখা যায়। ধ্জী সাধারণত সরস হয়। বাস্প বিমোচন 
কমানোর জন্য সব্জীর উপরে একটা পাতলা মোমের আবরণও দেওয়া যেতে পারে । 
সব্জী রপ্তানী ব্যবসাতে এই পদ্ধাঁত কাজে লাগানো যেতে পারে । তবে দেশের 
মধ্যে বাঁক্ুর জন্য এই পদ্ধাঁতর খরচ বেশন পড়ে বায়। 

সাধারণত বাঁধাকাঁপ, ফুলকপি প্রভাত জাল QS থলেতে রাখা EX । তা না 
হলে নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে । অনেক সময় মাঠ থেকে চাষীরা কাপড়ের 
তৈরী থলেতেও সব্জী আনে । আল. ও পে'য়াজের ক্ষেত্রে চটের ও নাইলনের 
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থলেও ব্যবহার করা হয়। আধারজাত করার জন্য সব সময় নতুন ব্যাগ ব্যবহার 
করা উচিত। R ও বানের জন্য অনেক সময় বেতের বা বাঁশের তৈরী বড় 
বড় ঝুড়ি ব্যবহার করা SX অপরপক্ষে টোমাট্যোর জন্য কাঠের অথবা বাঁশের 
বাক্স লাগে। বাক্স বা ঝুঁড়র উপর কাগজ অথবা গাছের পাতা দিয়ে ঢাকা দিয়ে 
মুখ বন্ধ করা হয়। 


আধারজাত করার অন্যান্য সুবিধে ছাড়াও এতে ফোড়েরা বেশ euin 
সব্জী ধরে রাখার সুযোগ পায়। 


(ঘ) bitem: কোন সবজীকে Tas sena চেনার জন্য তার গুণাগুণ 
জানার জন্য চাহৃতকরণ দরকার হয়। যে পাত্রে বন্তু রাখা হয় তার উপরের 
অংশে অথবা পান্রটির গায়ে চাহ্তকরণ পত্র লাগিয়ে দেওয়া হয়। লেবেলে 
সাধারণত কয়েকটি জিনিষের উল্লেখ করতে হয়। যেমন পাত্রে আবদ্ধ সব্জীর 
নাম লিখতে হয় ; কোন মানের অথথ ছোট, বড় মাঝারি, কোনটা তাও উল্লেখ 
করতে হয়। তার গুণগত বৈশিষ্ট্য, কোথায় উৎপন্ন হয়েছে ও কবে সংগ্রহ করা 
হয়েছে সমস্তই চাঁহতকরণ পত্রে লিখে দিতে হয়। 'বশেষ করে spera 
ক্ষেত্রে তোলার SAAT দেওয়া একান্ত বাঞ্চনীয় । 

(5) লব্জী পাঁরবহণ £ সবজী বাজারজাত করার জন্য গারবহণ একটি 
অত্যন্ত MAPKK পযয়ি । ভারতবর্ষে রেল পারবহণের সাথে সড়ক পরিবহণের 
বেশ প্রতিযোগিতা চলে । সড়ক পরিবহণের অনেক ain আছে। mu 
ক্ষেত ^R সড়ক পরিবহণের সুযোগ নেওয়া যায়। আবার প্রায় সমস্ত বাজারই 
সড়ক পারবহণের সঙ্গে যুক্ত । ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক উৎপাদকের অল্প সব্জীর জন্য 
পরিবহণের ব্যবস্থা প্রচালিত। তবে সড়ক পরিবহণের খরচ অপেক্ষাকৃত বেশনী। 
রেল পরিবহণে সমস্ত জানষ বয়ে স্টেশনে আনলে তবেই রেলে পরিবহণ সম্ভব 
হয়। অন্যান্য পরিবহণের মধ্যে জল পথে প্রচুর জিনিষ বিভিন্ন স্থানে য়ে 
যাওয়া হয়। এছাড়া এখনো অবধি অন্য কোন মাধ্যম পরিবহণের জন্য বহুল 
প্রচালত হয়নি । তবে সাইকেল রিক্সা, ভ্যান, গোগাড়ী ও কুলির মাধ্যমে 
পরিবহণ TAR গ্রামাঞ্চলে প্রায়শই দেখা যার। 

তাপ নিয়ন্ত্ৰিত রেল পরিবহণ খুব সীমিতভাবে ভারতবর্ষে প্রচলিত হয়েছে d 
শীতাতপ নিয়ন্ত্ৰিত সড়ক পাঁরবহণও প্রচাঁলত হয়নি বললেই চলে। ফলশ্রুতি 
হিসাবে টাটকা siet বেশী দূরে পাঠান যায় ar à 


উন্নত পাঁরবহণের ক্ষেত্রে আমেরিকার নাম সর্বাগ্রে। সেখানে শীতাতপ 
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faatano ট্রাকে, রেলে এমন ফি আকাশ পথেও সব্জী পারবহনের ব্যবস্থা আছে। 
এরপরে জাপান ও ইউরোপের নামও উল্লেখ করা WIS d 

(B) গৃদামজাতকরণ ঃ গুদামজাতকরণের উদ্দেশ্য হল, সব্জী সরবরাহের 
ধারা ও দামের সমতা স্থির রাখা । সাধারণত সব্জীর গুদামজাতকরণের কোন 
দনার্দঘ্ট সময় থাকে না। যাইহোক গুদাম জাতকরণ সম্বন্ধে, নবম অধ্যায়ে 
(agas আলোচনা করা হয়েছে d 


(ছ) গুণগত মান রক্ষা ৪ সব্জীর বাজার দর ধরে রাখা, ভাল বাজার 
দর পাওয়া ও ক্রেতার চাঁহদা পূরণ এ সবই নিভ'র করে সব্জীর গুণগত 
মান রক্ষার উপর । অবশ্য এই গুণগত মান কথাটি বহুল অর্থে ব্যবহার 
করা হয়। কারণ বস্তুর (ieu চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, এই গুণগত মানের সঙ্গে 
জাঁড়ত। যেমন বস্তুর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ গুণাণুণ॥ তাদের গঠন, 
বৈশিষ্ট্য ইত্যাঁদ । 

সব্জীর গুণগত মান রক্ষা করতে হলে সে বিষয়টির উপর বিশেষ নজর দিতে 
হবে সোট হল, সব্জী সংগ্রহের সময় । কারণ সব্জী যাঁদ VOUS অর্থাৎ ব্যবহার 
উপযোগী অবস্থায় না তোলা হয় তাহলে যেমন বেশী দিন গুদামজাত 
করা যায় না, তেমাঁন ঠিকমত ফলনও পাওয়া যায় না। আবার বেশী দিন 
মাঠে রেখে ডাঁসা বা পাকা অবস্থার সদ্জী সংগ্রহ করার চেষ্টা করলে নানান 
রোগ ও পোকার উপদ্রবের সম্ভবনা থাকে । এতে সব্জীর গ্‌ণগত মান 
নষ্ট হয় । এছাড়া, অনেক সময় প্রাকৃতিক কারণেও ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। 
আবার অনেক সব্জী বেশন দিন মাঠে রাখলে বীজ ও অন্যান্য গুণগত মান নষ্ট 
হওয়ার সম্ভাবনা থাকে I 

কাজেই ঠিক সময়ে সব্জী তোলা একান্ত দরকার । অবশ্য বিভিন্ন সব্জী 
তোলার সময় ভিন্ন । সব সং্জী এক রকম অবস্থায় তোলার GANS হয় না। 
উদাহরণস্বরূপ বলা যায় আল; এমন একটি সব্জী যে তার সার্বিক গঠন দেখে 
ঠিক করতে হয় আল্‌ তোলার উপযোগী হয়েছে কিনা । Taro সময়ের 
আগে তোলা আল: ভাল দাম পায় ঠিকই Fe, তাতে যেমন ফলন কম হয় 
তেমনি আলর স্বাদ ও গন্ধের তারতম্য ঘটে । এছাড়া অপৃষ্ট আল; AMIT- 
জাত করাও যায় না। আবার বেশী দিন মাঠে রাখলে রোগ ও পোকা-মাকড়ের 
আক্রমণ দেখা দেয় এবং আলুর গুণাবলী নষ্ট হয়। ঠিক সময়ে আল্‌ তুলে 
ছায়ায় শুকিয়ে নিলে আলুর উপরের পাতলা খোসা ভালভাবে শুকিয়ে যায় । 
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ফলে দূরে পাঠান বা অনেক দিন গুদামজাত করা যায়। এগুলির গুণাগুণ 
নানানভাবে বচার করা হয় । যেমন খোসার রং । খোসা মোটা না পাতলা, 
ভিতরের শাঁশের রং কিরকম, শাঁশের গঠন রকম, কত বেশঈ রস ধারণ করে। 
শাঁশের আঁশ ভাবটা কি পাঁরমাণ, 'মষ্টত্ব কি পরিমাণ ও ক ধরনের গন্ধ পাওয়া 
TAL এছাড়াও আগে বীজ পেতে গেলে মোটামুটি গাছ ভাল হওয়া দরকার d 
আবহাওয়া গরম ও রৌদ্রজৰল হওয়া দরকার এবং সম্পূর্ণভাবে পাকলে সোঁটকে 
তোলা হয়। 


সংগ্রহের সময়ের উপরে গুদামজাতকরণ বা সংগ্রহের সময়ের উপর তাপ- 
মারার প্রভাব পরিলাক্ষিত হয় । 


পরিচ্কার ও পরিচ্ছন্ন সব্জী, বাজারদর ও ক্রেতার আগ্রহ যেমন বাড়ায়, 
গুণাগুণ অপারবার্তত রেখে গুদামজাতকরণের সময়ও তেমান বৃদ্ধি করে। 
বাইরের চেহারা ও খাদ্যগ:ণ এদুটি বৈশিষ্ট্যই বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

বাঁহাক আকৃতি বা বাইরের চেহারা বলতে বোঝায় সব্জীর গঠন বৈশিষ্ট্য 
এবং স্বাদ ও গন্ধ। এগুলি নির্ভর করে সব্জীর সঠিক AFIT পরিচর্যা, 
জলীয় বাষ্প ধারণ এবং দিছ,টা জন্মসাত্রের উপর । যদিও সব্জী ঠিকমত পুষ্ট 
না হলে, স্বাদ ও গন্ধ আসে নাঃ তবুও অনেক সময় 2/4 দিন আগে বা পরে 
তোলার জন্য তা নষ্ট হয় না। আলগ্রা ভায়োলেট রাশ্ম ফুলকাঁপর রং খারাপ 


করে দেয়। তাই তোলার পর ফুলকপিকে পাতা বা রান ফিল্দয়ের সাহায্যে মূড়ে 
দিলে ফুলকপির রং সাদা থাকে । 


সজ র গুণগত মান রক্ষা ও বিক্রির উপযোগী করতে গেলে সব্জীকে অনেক 
সময় কৃত্রিম উপায়ে পাকানোর দরকার । কৃত্রিম উপায়ে পাকানো সব্জীর গুণগত 
মান ঠিক রাখার জন্য সেগুলিকে 20” সোণ্টিগ্রেড তাপমাত্রায় রাখা হয় ॥ এ সমর 
রাসায়নিক পরিবর্তন দেখা দেয় । 27? সৌন্টিগ্রেড তাপমান্রায় সব্জীর রং 
পরিবর্তন হতে পারে | কিন্তু; ভিতরের শাঁসের কোন পরিবর্তন ঘটে না। তবে 
সব্জীর রং খুব লোভনীয় হয়। কিছ কিছু খুচরা বিক্রেতা ও ফোড়েরা ?বশেষ 
বিশেষ ক্ষেত্রে বাজারে চাহিদা দেখে এভাবে সব্জী বাজারজাত করে। feu; 
টোমাট্যোতে এই পদ্ধাঁত একেবারেই চলে না। কারণ এর ফলে টোমাট্যোতে 
ছত্রাক জাতীয় রোগের আক্রমণ বেড়ে যায়, ফলে টোমাট্যো পচতে শুরু করে। 
এছাড়াও রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে el পাকানো যেতে পারে । rel 
গাকানোর জন্য যে রাসায়ানক দ্রব্যটি বহুল ব্যবহৃত সেটি অদ্রবণণয় হাইড্রোকার্ব'ন 
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(0205) । অনেক বড় বড় বৈজ্ঞানিকই এই অদ্রবণীয় হাইড্রোকার্বনের প্রাতিক্রিয়া 
ননয়ে কাজ করেছেন। টোমাট্যোর উপর অদ্রবণীয় হাইড্রোকার্বন বা হীথাঁলন 
ব্যবহার সবাধিক হয়েছে বলা যেতে পারে এই গ্যাস খুব অলপ সময়ে 
টোমাট্যোতে রং ধরায় ও পাঁকয়ে দেয়। খরমুজ পাকানোর জন্য হীথালন এক- 
OPN ব্যবহার করা হয়। সাধারণত অদ্রুবণীয় হাইড্রোকার্বন ও বাতাসের 
অনুপাত ls 1000 না রাখলে সব্জী নষ্ট হওয়ার ভয় থাকে। 

উপারউন্ত অনুপাতে গ্যাস ও বাতাস রাখলে 2-6 দিনের মধ্যেই TE পেকে 
যাবে। অনেক সময় আবার গ্যাসের সাথে তাপমাত্রা বাড়িয়ে সব্জী রাখার 
আধার গলিতে অল্প গ্যাসে সবজী পাকানো হয়। 


s39 ejt 
সজী গুদামজাতকরণ 


সব্জীর গ্দামজাতকরণের লক্ষ্য হল পণ্য দ্রব্যকে একত্রিকরণ ও সুষ্ঠুভাবে 
রাখা যাতে ভাঁবষ্যতে চাঁহদা অনুসারে সরবরাহ করা যায় । বর্তমান বাজারের 
বিক্রি পদ্ধাঁত অনুসারে গদ্দামজাতকরণের খুবই দরকার। এর ফলে উৎপাদন- 
কারা, ক্রেতা এবং ঠিকাদার সবারই খুব GLEN হয়। কোন ফসল বেশী 
উৎপন্ন হলে, তখন উৎপাদনকারণীরা অথাৎ চাষীরা অল্পদামে ফসল ছেড়ে 
দিতে বাধ্য হয়। কারণ একসংগে অনেক সব্জী বাজারে আসায় বাজার দর 
কমে বায়। 
গুদবামজীতকরণের পদ্ধভি ঃ 


নানান ধরনের ও নানান আকৃতির গুদাম দেখা যায়। ভিন্নতার কারণ 
নির্ভর করে গদামজাত বস্তু ও তার পাঁরমাণ ; গুদামজাতকরণের সময় অর্থাৎ 
FOMA পর্যন্ত রাখা হবে ; এবং জায়গার অবস্থা ও লভ্য সুযোগ সুবিধার উপর । 
গন্দামজাত ARTS নিয়ে নানান কথা বলা হলেও সঠিকভাবে বলা হয়নি। 
গম্দামজাতকরণের পদ্ধাঁতকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা A (1) 
apoie (2) কৃত্রিম পদ্ধতি । কৃত্রিম পদ্ধতিকে আবার কয়েকটি ভাগে ভাগ 
করা বায়_ (ক) যান্ত্রিক পদ্ধাত (খ) রাসায়নিক পদ্ধাত ও (9) সৌর পদ্ধাতি। 

(1) apip পদ্ধাত বলতে বোঝায় ফসল সংগ্রহের সময় সম্প্রসারণ । 
এতে কোন প্রকার কীন্রম ব্যবস্থাপনা থাকে না। অন্যাদকে কৃত্রিম পদ্ধাতর 
সাহায্যে সব্জীগ:লকে উম্মত প্রকৃতির হাত থেকে বাঁচানো হয়। বিভন্ন ধরনের 
ঘর বা আচ্ছাদনের নীচে এগাল রাখা হয়। ঘরগাল গৃদামও হতে পারে । 
গঢদামের চাঁরত অনুসারে গুদাম ঘরকে চার ভাগে ভাগ করা যায়_ (ক) মাটির 
উপর গু্দামজাতকরণ (খ) মাটির তলায় গ:দামজাতকরণ (গ) নালা কেটে 
অথবা মাঠে গাদা দিয়ে গুদামজাতকরণ (X) সাধারণ ঘরের মধ্যে গুদাম I 
এছাড়াও বর্তমানে গুদামের নানান উন্নতি সাধন হয়েছে। রাসায়নিক পদার্থ 
ব্যবহার করে এবং six রশ্মির (গামা রশ্মি ) সাহায্যে গ্‌দামজাত করা হয় । 

(ক) mia উপর গৃদামজাতকরণ £ আবহাওয়া ভাল থাকলে ভারতবর্ষে, 
বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে, আল, «umen su. deis আল; রসুন, CUNT, 
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ইত্যাদি ফসল তোলার উপযুক্ত হওয়ার পরও কয়েক সপ্তাহ জমিতে রেখে দেওয়া 
হয়। এইসব সবজী সাধারণত বর্ষা আসার আগেই তুলে নেওয়া হয়। কেননা 
বৰ্ষা আরম্ভ হলে এই পদ্ধতি অবলম্বন করা যায় না। 

এভাবে গন্দামজাত সব্জীগুল চাষীর দরকার মত তোলা হয়। সাধারণ 
চাষীর পক্ষে এই পদ্ধাঁত খুবই কার্যকারী । এই পদ্ধতি খুবই সহজ এবং এর 
জন্য আলাদা টাকা খরচ করতে হয় না। মাঠে নানান অসুবিধার জন্য বেশশীদন 
এই পদ্ধাততে গুদামজাত করা যার না। অনেক সময় রাখার জন্য আবার কখনো 
কখনো তোলার পক্ষে অনুকুল আবহাওয়া পাওয়া যায় না। যে সব জায়গায় 
সারা বছরই প্রায় বৃষ্টিপাত হয় সেখানে এই পদ্ধতিতে সব্জী গুদামজাতকরণ 
সম্ভব নয়। বৃষ্টির জলে কোথাও সব্জী পচে যাওয়ার সম্ভবনা আবার কোথাও 
রাখা সব্জীর কল গজিয়ে যেতে পারে । এই পদ্ধতি অবলম্বনের জন্য কোন 
বাধা নিষেধ নেই। চাষ অবস্থা বিবেচনা করে প্রয়োজনমত এই পদ্ধতিতে 
সব্জী গুদামজাত করতে পারে । 

(খ) মাটির তলায় গুদাম ঘর £ মাটির থেকে কিছুটা নিচে ঘর তৈরী করে 
ছাদটা সাধারণত ঢাল; রাখতে হয় | ছাদটি ঘাসের চাপড়া ও মাটি দিয়ে প্রলেপ 
দেওয়া হয়। এই ধরনের ঘর পাহাড়ের পাশে মাটির আবরণ 'দয়ে তৈরী করা 
হয়, এবং পাহাড়কে একাঁট দেওয়াল হিসাবে অনেক সময় ব্যবহার করা হয় d 
সাধারণভাবে তাপ দিয়ে এবং হাওয়া চালিয়ে ঘরটির উষ্ণতা ও শুষ্কতা রক্ষা করা 
বায়। ঘরের ভিতর ঠাণ্ডা ও মোটামুটি আদ্রতা রক্ষারও ব্যবস্থা করা NA l 
ঘরে সব সময় ভাল আলো বাতাস খেলে তার ব্যবস্থা করতে হয়। বাড়ার 
চৌহাদ্দর ভিতর অপেক্ষা বাড়ার বাইরে ঘর তৈরী করলে ভাল হয়। 

পেয়াজ, আল, শালগম, গাজর, বাট, আদা, ওল, কচু, রসুন জাতীয় সবজী 
এই ঘরের ভিতর «ca ভালভাবে বেশ কিছুদিন রাখা বায় । 

অনেক সময় নাব ফসল, কিছুদিন এসব ঘরে রেখে আগাম বাজার ধরে চাষী 
বেশী দাম পেতে পারে । এছাড়া দ্বিব্জশবী জম্জীগুলিও বীজ তৈরীর জন্য 
এসব ঘরের ভিতর রাখা যেতে পারে, যাতে উপযুক্ত আবহাওয়াতে ফের মাঠে চাষ 
করা সম্ভব হয়। তবে এসব ঘরে আদ্রতা বেশী হলে সব্জী বা সন্জশ বীজ যাই 
রাখা থাকে না কেন, নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা ACF | 

(গ) নালা কেটে বা মাঠে গাদা দিয়ে গৃদামজাতকরণ $ এই পদ্ধাততে 
সাধারণত বাঁট, en, গাজর, শালগম, বাঁধাকপি, আদা, ওল ইত্যাদি কিছ 
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দিনের জন্য রেখে দেওয়া যায়। উপাঁর উল্লিখিত সব্জীর মধ্যে বাঁধাকপি ছাড়া 
আর সব কটি সব্জী নালা বা গাদা করে অপেক্ষাকৃত বেশী দিন রাখা যায় | 
রাখার সময় শুকনো ঘাস, খড়, কিংবা গমের খড় দিয়ে তার উপর মাটি চাপা 
“দিতে হয়, যাতে কোন ভাবেই জল প্রবেশ করতে না পারে | 

ছোট ছোট দুটি নালা পরস্পরকে ছেদ করবে এমন সমকোণ করে গর্ত "RECS 
হবে। এর ফলে বায়ু চলাচল ভাল হয়। নালার উপর কাঠের তন্তা ফেলে 
ঢেকে দিতে হয়! এরপর 4—5 BÍe WU. করে মাটির সঙ্গে খড়, শুকনো 
ঘাস মিশিয়ে কাঠের তন্তার উপর চাপা 'দতে হয়। চাপা দেওয়ার আগে সব্জন 
নালার ভিতর রেখে দিতে হয় । একটি বড় নালার থেকে অনেকগযল নালা 
থাকলে ভাল হয়। প্রাতাঁট নালা খোলার সময় একই সংগে সব ফসল বের করে 
নিতে হবে। নালার নীচ ও ওপর সমপ্রস্থ হবে। সাধারণত উচু জমিতে 
এগুলি করা উচিত। এই গঢদামের কাছাকাছি জলবাহ' নালা থাকা বাঞ্ছনীয় 
নয়। 

নালার গভীরতা 15 ফিট এবং চওড়া 3—4 ফিট ও প্রয়োজন মত লম্বা 
হতে পারে। শট জাতীর সং্জী নালার ?ভতরে সমস্তটা ছাড়িয়ে রাখতে ZW d 
নালার ভিতর মাঝে মাঝে 2— 21 ফুট অন্তর ফাঁকা কাঠের বাক্স বাঁসয়ে রাখলে 
বায়ন চলাচল বেশী হর ও নালা ঠাণ্ডা থাকে । শনতকালে বাইরের ঠাণ্ডা 
বাড়লে বাক্মগর্ীল শুকনো ঘাস বা খড় দিয়ে ভার্ভ করে দিলে নালার ভিতরটা 
গরম হয় । অনেক সব্জী আছে যাদের দু'বছরে ফুল আসে । এগ্‌লো, প্রয়োজন 
হলে, মাঠ থেকে তুলে এনে সরাসার নালার ভিতর মাটিতে বাঁসয়ে দেওয়া হয়। 
প্রয়োজন মত জল ছিটিয়ে দেওয়া হয়। পরের বছর আবার প্রয়োজনীয় খাতু 
এলে এগুলো নালা থেকে বাইরে এনে মাঠে লাগানো হয়। এসব সব্জীর বীজ 
করতে হলে, প্রাকাতক দ:যেগি থেকে বাঁচাবার এটিই প্রকৃষ্ট উপায় । তবে 
গাছগুনলকে সব সময়ই মাটি সমেত তুলতে হবে ও নালার ভিতর ঝরঝরে 
মাটির মধ্যে লাগাতে হবে। নালার ভিতরের পাঁরবেণ কৃত্রিম উপায়ে কিছুটা 
প্রভাবিত করা যায়। নালা গভীর করে কাটার সময় খুব সাবধানতা অবলম্বন 
করা দরকার। নালার উপরে কাঠের চওড়া তন্তা দিয়ে তার উপর কাদা ও খড় 
দিয়ে প্রলেপ দিতে হবে। নালা সেই সব মাটিতে করতে হয় যেখানে ভাল 
সব্জন হয় এবং জল দনিকাশের দুবন্দোবন্ত আছে । 


(ঘ) সাধারণ ঘরের মধ্যে গুদামজাতকরণ £ মাটির উপরে যে গদুদামঘর 


l 
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তৈরী করা হয় সেগুলির গঠন শৈলী সাধারণত বসত বাড়ার মত। এ ধরনের 
ঘর [বিশেষভাবে গ্রাম-গঞ্জে চাষারা ব্যবহার করে থাকেন। অনেক সময় একই রকম 
ঘর উভয় উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। এইসব ঘরে আদ্রতা বা উষ্ণতা রক্ষার কোন 
ব্যবস্থা থাকে না। ঘর তৈরীর আগে লক্ষ্য রাখা দরকার কি রকম জায়গাতে ঘরটি 
তৈরী হচ্ছে এবং কি ধরনের RA সেখানে রাখা হবে। ঠাণ্ডা জায়গায় উষ্ণতা 
রক্ষার ব্যবস্থা নেওয়া দরকার ॥ কিন্ত; গরম জায়গা হলে বায়; চলাচলের ব্যবস্থা 


থাকা দরকার | 

এ ধরনের গুদাম ঘরের কতকগুলি সবিধা আছে, যেমন এগুলি তৈরির 
খরচ অপেক্ষাকৃত কম । এগুলি প্রয়োজনে বাসগৃহ বা গ[দামঘর ZANI ব্যবহার 
করা যায়। ঘরের মধ্যেই সব্জীর শ্রেণী বিন্যাস, ঝাড়াই, বাছাই ইত্যাদি সম্ভব | 
গন্দামজাত সব্জী সহজেই নাড়াচাড়া বা পরিচয করা যায় এবং প্রয়োজনে 
এ ঘরগুলি শীততাপ নিয়ন্ত্রিত করাও সম্ভব ॥ তবে শীততাপ ATS না হলে 
এ ধরনের গ্‌দামঘরে শাক জাতীয় সবজী রাখলে নষ্ট হবার ভর থাকে। 


চিত্র 3: সাধারণ গুদামঘর 
(e) হিমঘর £ পেয়াজ, আল, মাম্ট আল; এবং অন্যান্য প্রায় সব 
রকম সম্জাই হিমঘরে রাখা হয়। চাষীর কাছে হিমঘরের ব্যবহার দিনের পর 
দিন জনাপ্রয় হচ্ছে। হিমঘরে গৃদ্ামজাতকরণের ফলে সব্জী ব্যবসার নানা 
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রাস্তা খুলে গেছে। 'বগত কয়েক দশকে পাশ্চমবঙ্গের সমতলে সব্জী চাষের 
পাঁরীধ অনেক বেড়ে গেছে। এলাকা ও ফলন বাড়ার জন্য মোট উৎপাদনও 
অনেক বেড়েছে । সম্ভবতই 1হমঘরের অনেক প্রসার হয়েছে । আর Te 
থাকার জন্য চাষ ব্যবসায়ী ও ফড়ে সবাই যথেষ্ট উপকৃত হচ্ছেন d 

ধহমঘরের তাপমাত্রা ও আদ্রতা কৃত্রিম উপায়ে রক্ষা করা হয়। 1হমঘরের 
বাড়ীও সেই ভাবে তৈরী করতে হয় । 'হিমঘরে, কৃত্রিম উপায়ে সব্জীর নঃ*বাস- 
প্রশ্বাস নেওয়ার মাত্রা কমিয়ে আনা হয়। এটা প্রথমে অল্প তাপমান্রার সাহায্যে 
করা হয়। পরে হিমঘরের বাতাসে কম অম্লজান ও বেশী পাঁরমাণ অঙ্গার অন্লজান 
রাখলে সম্জীর শ্বাস প্রবাসের পাঁরমাণ আরো কমে বায়। কাজেই ঠাণ্ডা অবস্থা 
ছাড়াও বাতাসের গুণগত পাঁরবর্তন করলে সব্জী আরও বেশী দিন ?হমঘরে 
রাখা যায়। 

এ ছাড়া, অল্প তাপমাত্রায়, সম্জীর অভ্যন্তরীণ পাঁরবর্তন আস্তে আস্তে ঘটে । 
তাই 1হমঘরের লক্ষ্য সর্বদা তাপমাত্রা কম রাখা, তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন বরফ 
জমে নাযায়। ফল সবজী পাকতে আরম্ভ করলে কোবগ্ীল ভেঙে যায় ও পরে 
পচতে আরম্ভ করে। অভ্যন্তরীণ শর্করা ও অন্যান্য বস্তুর পাঁরবর্তন ঘটার 
ফলে এগুলি বাহস্তর থেকে ভিতরের স্তরে চলে যায়। পেকাঁটন ঘাটত বস্তুর 
ARASA ঘটে, ফলে সামাগ্রক শর্করা কমে যায়। নাইট্রোজেন প্রথমত বে'ড় যায় 
ও পরে কমে যায় । MES জায়গায় বাদাম ধরনের দাগ দেখা যায়। এবং 
এ দাগগ:লি পরে গর্তে পাঁরণত হয় । 

অবশ্য এ রকম দাগ, বরফ জমলে বা অন্য কারণেও হতে পারে। তবে বরফ 
জমার ফলে, ফলের বাহর্তবকের ঠিক নিচের কোষ ভেঙ্গে যায়। এবং ছোট ছোট 
সিন্ত বন্দ; দেখা বার । যি হিমঘরের তাপমাত্রা ০" সেঃ গ্রেঃ-এর নিচে নেমে 
যায় তবেই এ ধরনের জলন্ত বিন্দুর আবিভবি ঘটে । বিভিন্ন পরণক্ষা ?নিরপক্ষায় 
দেখা গেছে, হমঘরের উষ্ণতা 6 — 10 সেঃ গ্রেঃ ও আপোক্ষিক আদ্রতা 87—90 
শতাংশ রাখলে 7—10 দিন পর্যন্ত নায় বেগুন রেখে দেওয়া যায়। 

ফুলকপি ও বাঁধাকাঁপ রাখতে হলে তাপমাত্রা O সেঃ গ্রেঃ ও আদ্রতা 
90—95 শতাংশ হওয়া দরকার | এ অবস্থার 3_4 মাস কাঁপ ভালভাবে রাখা 
যায়। অবশ্য হিমঘরে রাখার আগে ফুলকাঁপি বরফ দিয়ে ঠাণ্ডা করলে ভাল হয়৷ 

CSS গদামজাত করার জন্যও 0° সেঃ' গ্রেঃ তাপমাত্রা ও সমপাঁরমাণে 
আদ্রতা দরকার। কিল; দেখতে হবে যাতে জলীয় বাষ্প জমে না যায়। 
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অবশ্য সাধারণভাবে তাপমাত্রা বা আদ্রতা নিয়ন্ত্রণ ব্যাতরেকেই পেস্মাজ ভালভাবে 
60— 120 দিন অব্দি রাখা যায়। 

ডাঁসা সবুজ টোমাট্যো 10 — 14? সেঃ cos তাপমাত্রায় 2—3 সপ্তাহ সন্দর- 
ভাবে গদ্দামজাত করা যায়। কিন্ত; হিমঘরের তাপমাত্রা 10° সেঃ গ্রেঃ এর নিচে 
নেমে গেলে অভ্যত্তরীণ গঠনের ব্যাঘাত ঘটায় ফল পচে বায়। 

(2) রাসায়নিক প্রয়োগে গহদামজাতকরণ £ রাসায়ানক পদার্থ প্রয়োগ 
করেও সব্জী গুদামজাত করা হয়। রাসায়ীনক পদার্থ বিভিন্ন ধরনের হতে 
পারে, যেমন হরমোন বা জৈব রাসায়নিক পদার্থ । এগুলি ব্যবহারের একমান্র 
লক্ষ্য গন্দামের ভিতর সব্জীর *বাসপপ্রশ্বাস কমিয়ে দেওয়া ও অক্কুরিত হওয়া বন্ধ 
করা। হরমোন প্রয়োগে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখা বায়। কিছ কিছু হরমোন সব্জশী 
তোলার আগে আবার fem. সম্জী তোলার পরে ব্যবহার করা হয়। তোলার 
আগে ফুলকাপিকে ন্যাপথলিন এ্যাসিটিক এযাসিড স্প্রে করে নেওয়া হলে অনেক 
দিন গ:দামজাত করা যায়। ফুলকপি তোলার আগে ন্যাপথালন এযাসিটিক «ario 
জলীয় দ্রবণে 5% হারে গুলে পাতায় ছড়ালে ভাল ফল পাওয়া যায়। ম্যাঁলক 
হাইড্রাজাইড 2% জলীয় দ্রবণ ফসল তোলার আগে পে'য়াজে ছড়ালেও অকুরোদ্গম 
বাধ DV আল, বেশী দিন গুদামজাতকরণের জন্য 3:525 ন্যাপথাঁলন এ্যাসাটিক 
এ্যাসড বা 2, 4, 51 ট্াইক্লোরো ফেনা এ্যাসটিক এ্যাসড অথবা 1% 
ম্যালিক হাইড্রাজাইড Gels দ্রণে তোলার 4 _5 সপ্তাহ আগে আলু গাছে 
হড়ালে ভাল-ফল পাওয়া যায়। এছাড়া তত্কুরোস্গমের ভয় থাকে না। i 
পচন প্রাতিরোধক্ষম Gus যেমন সোডিয়াম অর্থ“ ফিনাইল ফিনেট, বোরাক্স, 
ক্লোরিণ, সালফার ডাই-অ'ক্সাইড ব্যবহারের ফলে সদ্জী বেশী দিন গুদামে রাখা যায়। 
তু'তে বা গরম জল ব্যবহার করলেও অনেকদিন গযুদামজাত করা বায়। সংরক্ষিত 
সম্জী বেণী দিন ব্যবহার্য রাখার জন্য নানা ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা 
হয়। তাদের মধ্যে লবণ জল, চিনির দ্রবণ, rel দ্রবণ, পটাসিয়াম মেটা-বাই- 
সালফাইভ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । রাসায়নিকগলির সাহায্যে সংরক্ষণের 
পদ্ধাতি, ইত্যাদি আলোচ্য সূচীর অন্তর্গত না হওয়ায় এখানে আলোচনা করা 
গেল না। 

(3) abaa সাহায্যে গুদামজাতকরণ £ উজ্জল গামা রশ্মির দ্বারা আল ও 
পে'য়াজের অত্কুরোদ্গম কমান বায় বা বন্ধ করা যায়। গামা রশ্মি 


10,000 র্যাড 
আলুর অত্কুরোদ্গমে বাধা দেয় এবং 


4,000 ব্যাড পে'রাজের অক্কুরোচ্গমে বাধা 
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দেয় । এই ata 1,50,000 —2,50,000 র্যাড মানায় আল; ও পেঁয়াজের পচন 
বন্ধ করে। সব্ভীকে কৃত্রিম আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখলে অস্থায়ী ভাবে বেশ কিছবাদন 
তাজা অবস্থায় সংরক্ষণ ও বাঁহরাক্রমণ থেকে রক্ষা করা বায়। আবরণ Taten 
রকমের EUN মোম, তেল ও পাঁলাথনের সাথে ছত্রাক ঘটিত Sax মিশিয়ে 
দকংবা eu; না ?মাশয়ে ব্যবহার করা হয়। মোম আবরণে কার্বন-ডাই-অজাইভ 
নঃদ্বরণ এবং জলীর বাষ্প মোচন কমে যায় । সব্জীর মধ্যে শশা, লংকা, 
jas আল? টোমাটেযোঃ তরমুজ ইত্যাদি মোম দ্বারা আবরণ দেওয়া যেতে পারে | 
পালাথন অথবা পাঁলাভনাইল ক্লোরাইড-এর আস্তরণও সব্জীর জীবনী শান্ত 
বাড়ানোর জন্য সাহায্য করে। যখন সব্জীকে এই আস্তরণ {দয়ে আবৃত করা হয় 
তখন সব্জনর *বাস প্রবাসের কোন অসুবিধা হয় না। 


গুদামজীতকরণের শর্ত ৪ 

সফল ও সুন্দর ভাবে গদামজাত করতে হলে কয়েকাট বিশেষ দিকে 
লক্ষ্য দিতে হবে যেমন-_(ক) সঠিক সময়ে ফসল তোলা (খ) গন্দামে জলীয় 
বাচ্পের পারমাণ (গ) গুদামের তাপমাত্রা (ঘ) গঢ়দামের আবহাওয়া ও 
(ঙ) গুদামের বায়? চলাচল ব্যবস্থা । 

(ক) সাঁঠক সময়ে ফদল ভোলা £ গন্দামজাতকরণের জন্য সাঁঠক সময়ে 
ফসল তোলা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একথা আগেই বলা হয়েছে । অপন্ষ্ট বা অধিক 
পুষ্ট see বেশী দিন গ্দামজাত করা যায় না বা গনদামজাত করলেও 
অপঢু্ট sper ( বিশেষত ফল সব্জী ) গ:দামজাতকরণের পর পাকতে চায়না আর 
বেশন পাকা ফল ফেটে বা পচে যায়। এছাড়া AN দূরে পাঠাবার উপযোগন 
থাকে না। মৃত্তিকার গুণগত তারতম্য, সেচ্‌ ও সার প্রয়োগের পাঁরমাণও NATN- 
জাতকরণের কালকে প্রভাবিত করে । রোগ প্রস্থ বা অব্যবহার্য সব্জী গুদামজাত 
করলে ভাল সব্জী নণ্ট হবার ভর থাকে । 

ফসল তোলার নির্দিষ্ট সময়ও একই রকমভাবে নব্জীর গ[্দামজাত কালকে 
প্রভাবিত করে। সাধারণত প্রখর রোদে জমি থেকে সব্জনী তোলা উচিত নয় d 
হয় সকাল বা 1বকেলের দিকে RÀ তোলা গুরামজাতকরণের পক্ষে প্রশস্ত । 
বাইরের আবহাওয়া গরম থাকলে, সব্জী তুলে, ছায়ায় ঠাণ্ডা করে গ[দামজাত 
করা TATA I 
এ অবস্থান থেকে অন্য জায়গায় আনলে 

: SH যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সব্জীকে নিয়ে 
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ঠাণ্ডা জায়গায় বাছাই করা দরকার । সাধারণত শীতকালীন সব্জীর যে 
পাঁরমাণ তাপমাত্রা দরকার গরমকালীন সব্জীর তার থেকে তফাৎ দেখা যায়। 
শীতকালীন সব্জীর 0° সেঃ গ্রেঃ তাপমাত্রায় ভাল থাকে । আলুই একমাত্র 
gismi আল 5" সেঃ Cue তাপমাত্রার নিচে গুদামজাত করলে শকরা 
জাতীয় দ্রব্য জমে যায়, ঢেলা পাঁকয়ে যায় ও গুণগতমান নষ্ট হয়। বেশীর ভাগ 


- গ্ররমকালীন সব্জীকে ভাল ভাবে গুদামজাত বরা যায় 10” সেঃ গ্রেঃএর EC l 


তার নীচে রাখলে বাজারে বিক্রির জন্য নিয়ে যাওয়ার সময় পাঁরবর্তন দেখা যায়। 
Tem. কিছ সব্জীর গুদামজাতকরণের জন্য কি পাঁরমাণ তাপমাত্রা দরকার এবং 
কত দিন গ:্দামজাত করা যায় নিচের পরিসংখ্যানাট থেকে জানা যাবে। 


পারসংখ্যান_৭ £ 
গুদামে সব্জী সংরক্ষণের তাপমাত্রা ও সময় 
সব্জী অনুমোদিত কত মাস NIETS 

তাপমান্রা (সেঃ cats) করা যায় 
শতমূলী 00 1/3 
বান ( ফরাস ) 2: ২ 1/3 
বাট 00 5—6 
বাঁধাকাঁপ 30 5—6 
ফুলকপি 070 1 
গাজর 070 5—6 
রসুন 070 6—12 
লেটুস 3:0 1/3 
পেয়াজ 0:0 6—11 
আল 50 5—6 
টোম্যাটো ( ডাঁসা- 16:0 112 

সবুজ 

টোম্যাটো (পাকা ) 9:0 1/3 
শীতকালীন শাকসদ্জী 0-0 1/4 
গ্রীষ্মকালীন শাকসব্জী 4:0 1/5 


সঃ বিঃ? 


98 সব্জী Teste 


উপারালাখত পাঁরসংখ্যান আবার সম্জীর জাত, তোলার সময়, বৃদ্ধির অবস্থা 
এবং অন্যান্য কারণের উপর নির্ভরশীল । পে'য়াজ হঠাৎ তাপমাত্রার পারবর্তনে 
সহ্য করতে পারে না। পে'য়াজ তোলার সময় (চৈত্র বৈশাখ মাস) হঠাৎ বাষ্ট 
হয়ে প্রাকীতক তাপমাত্রা কমে গেলে জাঁমতেই পেয়াজ পচতে আরম্ভ ER I 

(গ) গুদামের আদ্রতা S গুদামের {ভিতর জলীয় বাম্পের পাঁরমাণ অবশ্যই 
গুদামজাতকরণের জন্য একটি দরকারী e^: LTD ভিতর প্রয়োজনীয় 
জলীয় বাষ্প থাকলে সংরাক্ষত সব্জীর বাঁহরঙ্গ কুচকে যায় না। এছাড়া অল্প 
বাচ্প মোচনের ফলে ওজনও শেষ কমে না। বীভন্ন ধরনের সব্জীর আদ্রতার 
প্রয়োজন বাভন্ন | কোন কোন ক্ষেত্রে অল্প আদ্রতা দরকার । আবার কোন কোন 
ক্ষেত্রে আধক পাঁরমাণ। লাউ, চাল কুমড়ো, বিঙে, পেয়াজ, রসুন ইত্যাদি সব 
চাইতে ভাল রাখা যায় শুদ্ক আবহাওয়ায় । শশতকালীন সব্জপ সাধারণত 90— 
95 শতাংশ আব্রতায় রাখা হয়। আবার গরম সময়ের সব্জী গ:দামজাত করার 
জন্য 80—90 শতাংশ আদ্রতা দরকার I 

যে ভাবেই হোক আদ্রতার সাথে তাপমাত্রার যোগাযোগ স্থাপন দরকার l 
আঁধক আর্রুতা সব্জীর পচন, অত্কুরোদ্গম+ মলের বৃদ্ধি, ইত্যাঁদ গবাভন্ন সমস্যা 
সাঁষ্ট FA l 

(ঘ) AAA আবহাওয়া AMNA আবহাওয়া বলতে বোঝায় বাতাসের 
গুণগত মান। গুদামের ভিতরের বাতাসের একটা বিরাট UST আছে যেটা 
সম্জীর 'বাস-প্রম্বাসকে নিয়ন্ত্রিত করে । গুদামের ভিতর অধিক আঁক্সজেন থাকলে 
সব্জীর শ্বাস প্রম্বাস বাড়ায় । বেশন কার্ঝন-ডাই অক্সাইড অথবা নাইট্রোজেন 
থাকলে বিপরীত ক্রিয়া দেখা যায়। কিন্তু আঁধক কার্বন ডাই-অক্সাইড অথবা 
নাইট্রোজেন কোনটাই উপকারে আসে না, যাঁদ না কার্বন ডাই-অক্সাইড ও 
আঁক্সজেনের অন.পাত ঠিক থাকে । অধিক কার্বন ডাই-অক্সাইড অথবা নাইট্রোজেন 
থাকার ফলে নানান ধরনের গোলযোগ দেখা দেয় । 

আঁধক মাত্রায় কার্বন ডাই-আক্সাইড এবং নাইট্রোজেন *বাস প্রশ্বাস কমিয়ে দেয় 
এবং ee; কিছু ক্ষেত্রে রোগের আক্রমণ থেকে বাঁচায় । কিন্তু মোটামুটিভাবে 
এগুলি তাজা ও ভবিষ্যতে ব্যবহার্য রাখার জন্য বাতাসে a^ তাপমাত্রায় 
অক্সিজেনের প্রয়োজন । তা না থাকলে এগুলি ব্যবহারের, অযোগ্য হয়ে যায়। 
সাধারণত কার্বন ডাই-অক্সাইড 3— 10 শতাংশের বেশী হওয়া উচিত নয় । এবং 
আঁক্রজেনও 4—10 শতাংশের কম হওয়া উচিত নয় 1 
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(ও) গহদামের বায়; চলাচল $ আদ্রতা, তাপমান্রা এবং আবহাওয়া সকলই 
শনয়ন্ত্রণ হয় গুদামের বাতাস চলাচলের ব্যবস্থায় । বায়ু চলাচলের দ্বারা বাহিরের 
E^ বাতাস গুদামের ভিতর ঢোকে। শুদ্ক বাতাসের সংগে জলীয় বাতাস 
একন্রে গুদামের ভিতরের বাতাসে STE AST সৃষ্টি করে ও আদ্রতা বাড়িয়ে দেয় d 

বাইরের ঠাণ্ডা বাতাস ঢোকার ফলে ভিতরের গরম বাতাসকে কিছুটা ঠাণ্ডা 
করে ও ভিতরের তাপমাত্রা কমে যায়। এভাবেই বায়ু চলাচল ব্যবস্থার বিরাট 
একটা ভূমিকা আছে। এছাড়া ঘুলঘুটল দিয়ে ভিতরের নানা রকমের 
অবাঞ্ছিত গ্যাস বৌরয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা থাকলে ATÀ বেশশ দিন গুদামজাত 
করা যায়। 

বিভিন্ন সব্জীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন রকম বায়; চলাচল ব্যবস্থা দরকার হয় । 
কারণ বাভিন্ন সদ্জীর শ্বাস প্রশ্বাস ও জলীয় বাষ্প নিন্কাশন একই ধরনের নয় । 
যেমন পাতা জাতীয় সং্জীর শ্বাস প্রশ্বাস ও জলীয় reb নিঃসরণ দ্রুত হয়। 
*বাস প্রশ্বাস নেওয়ার ফলে "দেখা যায় যে, গরম বাতাসের সংণ্টি হয়। তা 
সাধারণত গুদামের মাঝেই জমা হয়। সেই গরম বাতাসকে পাখার সাহায্যে সমান 
ভাবে চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়া একান্ত দরকার । তা না হলে সব্জীর কোষগ/ল 
ভেঙ্গে যায়, নিস্তেজ হয়ে যায় ও তাড়াতাঁড় শুকিয়ে যায় । 

প্রকৃত বায়ু চলাচল ব্যবস্থা ঠিক ঠিক নিয়ন্ত্রণে রাখতে হলে প্রাথীমক ভাবে 
গুদামের ভিতরে পাখার ব্যবস্থা করতে হবে। সম্ভব হলে দেওয়ালের গায়ে 
নিক্রমণী পাখার ব্যবস্থা করা দরকার । এটি ভিতরের গরম বাতাস বের করে দেয় 
“কিন্তু ঠাণ্ডা করার পদ্ধাতির উপর এর কোন প্রকার প্রতিক্রিয়া নেই । 


দশন অধ্যাল্ 
মরসুমী সজীর চাষ 


সাধারণত ভারতের মধ্যে পাশ্চমবঙ্গ, ্রিপুরা ও বাংলাদেশে যে সব বর্ষ'জ'বা 
সন্জী বহল পাঁরমাণে চাষ হতে দেখা যায় ANTAIS মরস:মণী স্জী হিসাবে 
আলোচনা করা হবে। এগুলির মধ্যে যে সব সব্জশর চাষ পদ্ধাত অনেকটা 
একই ধরনের সেগ্ীলকে একই অন:চ্ছেদে CREE S করা হয়েছে | ULIS এভাবে 
প্রচালত সব্জীগুলোকে, কাঁপ জাত'য় uerb শি জাতীয় সব্জী, ফল জাতীয় 
সব্জী, কন্দ জাতীয় সবজী, মূল জাতীয় সব্জী, শাক জাতীয় সব্জন, বাল্ব জাতীয় 
সধ্জী ও লতানো সব্জী ইত্যাদি ভাগে ভাগ করা হল। এই ভাগগযীলর 
মধ্যে বহদবর্ধজীবদ সব্জী অন্তর্গত করা হয় নি ; কারণ এগুলি মরসমপ সব্জীর 
মধ্যে গড়ে না। 
কপি জাতীয় AN ঃ 

এই ভাগের মধ্যে, বাঁধাকপি, ফুলকপি, ওলকাঁপ, চীনেকাঁপি, scel 
ব্লুস্লেস স্প্রাউট ইত্যা'দ অনেক সব্জী অন্তভূন্ত হলেও, সাধারণত প্রথমোল্ত, 
1তনাট সব্জীই 9L ভারতের সমতলে চাষ হতে দেখা যায় । কাজেই এই 1তনাঁট 
সদ্জীই আলোচনা করা A I 
বাঁধাকপি ঃ 

বিভন্ন ধরনের কাঁপর মধ্যে বাঁধাকাঁপর চাষ সব থেকে বেশী । বাঁধাকপির 
ফলনও বেশশী। মুলত বাঁধাকপির পাতা খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয় | 

জাত প্রকরণ £ প্রচলিত বাঁধাকাঁপর প্রকরণগলকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা 
হলেও চার ধরনের বাঁধাকপি AAA চাষ হতে দেখা যায়। প্রাতাঁট ধরনের 
মধ্যে বিভিন্ন জাত প্রকরণ সাঁন্নবোশত। 

গোল ঃ গোল্ডেন একর, প্রাইড অফ ইণ্ডিয়া ইত্যাদি । 

চ্যাপ্টা 8 নাব ড্রাম হেড, জলা ড্রাম হেড, পঢষা ড্রাম হেড, ?সিলেকশন.-:৪. 
ইত্যাদি । 

ছ'চলো ৪ এক্সপ্রেস, ইত্যাদি । 

স্যাভয় ৪ চেগটেইন, ইত্যাঁদ I 

লাল ঃ ম্যামথ রক, ইত্যাঁদ। 

এগীলর মধ্যে লাল বাঁধাকাঁপ সালাদের জন্য ব্যবহৃত হয় ও মাঝে মধ্যে 
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চাষ হলেও, স্যাভয় বাঁধাকপির চাষ দেখাই যায় না। অবশ্য স্যাভয় বাঁধাকপির 
চাষের জন্য বে আবহাওয়া দরকার পূবগ্চিলের সমভুমিতে তা অনপাস্থিত। 
ANTAA মধ্যে এক্সপ্রেস জলাঁদ জাত। ড্রামহেড ও স্যাভয় নাব জাত এবং বাকী 
সবই মাঝারি জাতের বলা যায়। 

জল হাওয়া ও মাটিঃ ঠাণ্ডা ও আদ্র আবহাওয়া বাঁধাকপি চাষের 
উপযোগী । উত্তরবঙ্গ, মেঘালয়, অরুণাচল, ত্রিপুরার কিছু অংশ, আসাম ও 
মণিপ;রের উত্তরাঞ্চল এবং বাংলাদেশের Tem. অঞ্চলে বছরে দুবার বাঁধাকাঁপর 
চাষ করা যেতে গারে। সাধারণতঃ 10--15 সেঃ গ্রেঃ তাপমান্রা বাঁধাকপি 
চাষের উপযযন্ত হলেও 5—20' সেঃ গ্রেঃ তাপমাত্রায় বাঁধাকপির চাষ হতে পারে। 

Saa বেলে দোয়শি মাটি বাঁধাকাঁপ চাষের জন্য সব্বোকৃষ্ট। তবে সব 
রকম মাটিতেই বাঁধাকপির চাষ দেখা যায়। মাটির অন্লত্ব বাঁধাকাঁপর চাষ কিছ:টা 
নিয়ন্ত্রিত করে। সাধারণত 5+5--6:5 fer, এইচ zz মাঁটই বাঁধাকপির চাষের 
জন্য নিবচিন করা উচিত৷ 

বীজ ও চারা রোপণ ঃ জলাদ জাতের জন্য আগন্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে 
500 গ্রাম বীজ ও নাব জাতের জন্য 350 গ্রাম বীজ অক্টোবর নভেম্বর মাসে 
বাঁজ তলায় বপন করা উঁচত। পাহাড়ী এলাকায় মার্চ থেকে আগস্ট মাসের 
মধ্যে বীজ বপন করা হয়। 

জাঁমিতে জলদি জাতের চারা 50x 75 সেঃ মিঃ দূরতে ও নাব জাতের চারা 
69৮90 নেঃ মিঃ দূরত্বে বপন : 
করা হয়। চারা শন্ত করার জন্য, 
সেগ্ীল অনেক সময় মাধ্যমিক 
বাঁজ তলায় রোপণ করে fau. 
দিন বাদে মুল জাঁমতে লাগানো 
হয় । বিকেলের দিকে চারা রোপণ 
করা ভাল। চারা লাগানোর 
পরই যথেষ্ট সেচ দেওয়া দরকার | 

জাঁম তৈরী ও সার প্রয়োগ ৪ : 
বার বার চাষ দিয়ে জাম তৈরী চিত্র 4: সংগ্রহের উপযোগী বাধাকপি 
করা উঁচত। ঘাস ও আগাছা বেছে হেষ্টর প্রীত 20—2504 জৈবসার 75 কেজি 
পটাশ সালফেট 270 কোঁজ সুপার ফসফেট ও 130 কেজি ইউরিয়া প্রয়োগ করে 
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শেষ চাষ ও মই দেওয়া দরকার। চার সপ্তাহ বাদে চারা লেগে গেলে আরও 
130 কোঁজ ইউরিয়া চাপান সার হিসাবে প্রয়োগ করা হয় । প্রয়োজনমত তনুখান্য 
দেওয়া উচিত । 

মাধ্যামক গাঁরচর্য ও সেচ্‌ ৪ বাঁধাকপির জাম পাঁরৎ্কার রাখা দরকার । 
পাঁরচ্কার রাখা ব্যায়-বহুল হলে, সাথী ফসল হিসাবে ওলকাঁপ চাষ করা যায় । 
যাইহোক, কপি বড় হতে আরম্ভ করলে গোড়ার মাটি তুলে দেওয়া হয় । 

প্রথম অবস্থায় সপ্তাহে দুটো সেচ্‌ দরকার হলে চারা লেগে যাওয়ার পর 
10—15 দিন অন্তর সেচ্‌ দিলে চলে । বাঁধা শন্ত হতে আরম্ভ করলে সেচ: 
দেওয়া চলবে না। CAD. দিলে ফেটে যাওয়ার সম্ভবনা থাকে। 

শস্য সংগ্রহ ও ফলন £ বাঁধাগুলো শন্ত হলেই এগুলি তুলে নিতে হয়। 
এ সময় মাটিতে রস থাকবে কিন্তু মাটি ভিজে হবে না। এ সময় বাঁধাগুলো - 
টোকা মারলে ফাঁপা আওয়াজ হবে না। 

জলদি জাতগুলোর হেন্টর ee গড় ফলন 30—35 টন এবং এবং মাঝারি 
ও নাব জাতগুলোর হেক্টর প্রাত গড় ফলন 40—45 টন হতে দেখা যায় | 


ফুলকপি ই 


জাত প্রকরণ £ জলাদ জাত-_কু'ক্লাচী, জলদ পাটনা, পঢা কার্ধীক, "CAT 
দিপালন, পূষা [সিনথেটিক ইত্যাদি । 

মাঝারি জ৷ত_ আশ্বিন, পোষা, পাটনা ইত্যাদি । 

নাব জাত-_দানিয়া, জলাঁদ স্নোবল, স্নোবল ভি-16, দ্নেবোল-1, দ্নোবল- 
2, ইত্য।দি। 

(ক) আবহাওয়া ও মাটি £ জলাদ জাতগুলো 25 -Tae গ্রেঃ উষ্ণতা ও 
দীর্ঘ দিনেও হতে দেখা যায় । মাঝারি ও নাব জাতগুলো বেশ ঠাণ্ডা সহ্য 
করতে পারে । 15--20 সেঃ গ্রেঃ উষ্ণতায় ভাল হয়। তাপমাত্রা 8 সেঃ গ্রেঃ 
নেমে গেলেও চাষের অস্যাবিধা হয় না। হালকা গভনর ও ঈষৎ অন্ল মাটিতে 
ফুলকপি হতে পারে | কিন্ত অন্লত্ব বেশ হলে মালিবডেনামের অভাবজনিত রোগে 
DALI ডগার মত পাতা দেখা যায়। ক্ষারত্ব বেশ হলেও সোহাগার অভাব 
জানত রোগে ফুল হলদে হওয়া বা কাণ্ড ফাঁপা রোগ দেখা যায়। মাটির পি, এইচ 
55—65 হওয়া বাঞ্ছনীয় । সাধারণ ভাবে হালকা বেলে দোয়াঁশ মাটি ফুলকপি 
চাষে প্রকৃষ্ট হলেও সব ধরনের মাটিতেই ফুলকপি চাষ হতে দেখা যায় । 


— 
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বীজ বপন ও চারা রোপণ s জলাঁদ জাতের. বীজ মে থেকে জুন 
মাসের মধ্যে বীজতলায় ফেলা হয়। 600—700 গ্রাম বীজের চারায় এক 
হেক্টর জাঁম রোপন করা যায়। ঝাঁজ বপনের ছয় সপ্তাহ পরে চারা লাগানো হয়। 
জলদ জাতের চারা 40—45 সেঃ মিঃ দূরে লাগানো হয়। সারির দূরত্বও একই 
থাকে । মাঝারি ও নাব জাতগুলোর বীজ জুলাই থেকে নভেম্বর-এর মধ্যে 
ফেলা হর । এক হের জামর জন্য 400—500 গ্রাম বীজের প্রয়োজন | গাছ ও 
সারির দূরত্ব যথাক্রমে 45 ও 60 সেঃ মিঃ রাখা হয়। 

ক্ষেত তৈরী ও সার প্রয়োগ £ বার বার চাষ দিয়ে জাম তৈরী করা হয়। 
হেক্টর প্রাত 15—20 টন জৈব সার, 100 কোঁজ ইউরিয়া, 400 কেজি সপার 
ফসফেট ও 40 কোঁজ CREG অফ পটান প্রয়োগ অনুমোদন করা হয়। এছাড়া 
চারা বসানোর ছয় সপ্তাহ পরে 120 কেজি ইউরিয়া চাপান সার হিসাবে প্রয়োগ 
করা হয়। প্রয়োজন 1—2 কেজি সোহাগা দিলে অভাবজানত রোগ দেখা 
যায়না । মালিবডেনাম অভাব পূরণ করতে হেক্টর প্রীত 1000—1500 গ্রাম 
সোডিয়াম মলিবডেথ দেওয়ার নিয়ম । 

মাধ্যামক পরিচর্যা ৪ চারা লাগানোর পর প্রয়োজন মত সপ্তাহে দুটি 


ভিত্র5£ তোলার উপযোগী ফুলকপি 
সেচ্‌ দেওয়া হয়। পরের দিকে 710 দিন অন্তর সেচ্‌ দিলে চলে। সার 
প্রয়োগের পরও CAD. দেওয়ার নিয়ম । আগাছা দমন করে জাঁম AIFA রাখতে 
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হবে। তবে খুব গভীরে 'নড়ানী চালিয়ে গোড়া আলগা করা চলবে না। 
দরকার মত গোড়ায় আল তুলে দেওয়া হয় । ফুলের রং সাদা করতে হলে ফুল 
আসার পর এটিকে পাতা TRGI ঢেকে দেওয়া হয় । 

শস্য সংগ্রহ ও ফলন ৪ ফুলের রং পাঁরবর্তন হওয়ার আগেই এগুলো 
তুলে ফেলা দরকার। ফুলকপি তোলা হয়ে গেলে ফুলাটকে পাতা য়ে ঢেকে 
রাখলে ফুলের রং সাদা থাকে ও সতেজ দেখায়। সাধারণ্ত রোদের তেজ কম 
থাকার সময় জমি থেকে ফুল সংগ্রহ করা উচিত। 

জলদি ফুলকপি হেক্টর effe ফলন 20—30 টন বা 62,5001 ফুল ( 40x 
40 সেঃ মিঃ দূরহে)। - মাঝাঁর ও ma ফুলকপির ফলন প্রায় 30 টন বা প্রাতি 
হেক্টর প্রায় 30,000 ফুল। 


ওলকপি ও চীনেকপি 2 


ওলকাঁপর দুটো জাত চাষ হয়-- সবুজ ভিয়েনা ও লাল ভিয়েনা । পরের 
জাতাঁট একটু নাব । 

এক হেক্টর জাম ওলকাঁপ লাগাতে 1—175 কোঁজ বীজ আগণ্ট- সেপ্টেম্বর 
মাসে বাঁজতলায় ফেলতে হর । ওল কপি চাষ করতে বাঁধাকপির মত মাটি ও 
আবহাওয়া প্রয়োজন হয়। জমি তৈরী করার সময় বাঁধাকাঁপর মতই সার দিতে 
হয়। চাপান হিসাবে, হেক্টর পিছ; 100 কোঁজ ইউরিয়া দেওয়া হয়। 

ওলগুলোর ব্যাস ১--7 সেঃ মিঃ হয়ে গেলেই তুলে নেওয়া হয়। দেরণ হলে 
শত হয়ে যায়। হের প্রতি 25—30 টন ফলন পাওয়া যায়। 

চীনে কাপর দুটি জাত দেখা যায়। একটির বাঁধা হয় অন্যাটর বাঁধা হয় 
না। প্রকৃতপক্ষে চীনে কপি বাঁধা হয়। পাকটচ বলে যে অন্য জাতাঁট আছে 
তার মাথা বাঁধে না। 

চীনে কপি চাষে আবহাওয়া, মাটি, বীজের পরিমাপ, 
TUN, সেচ্‌ ও মাধ্যমিক পরিচযা সবই বাঁধাকপির মত 
বাঁধাকপির মত I 


সার, গাছ ও সারির 
প্রয়োজন হয়। ফলনও 


এক্কাদশ exert 
শুঁটিজাতীয় সজী 

শ'বাটজাতীয় সব্জীগ্াল প্রায় সবই লতানে । এগীলর মুলে অবুদ থাকায়, 
a bie আমিষ জাতীয় খাদ্যাংনে সমৃদ্ধ হওয়া ছাড়াও জাগর উর্বরতা বৃদ্ধি 
করে। শ*ুটি জাতীয় সব্জীর মধ্যে মটরশ*ট, ফরাসবীন, বরবটপ, সাম 1বশেষ- 
ভাবে উল্লেখযোগ্য । এছাড়া মাখন সীম, {লিমা বান, থোকা সীম ও সয়াবীন 
TID জাতীয় সব্জীর মধ্যে পড়ে । এই সব্জীগহীলর বীজ উৎপাদন, আগাছা 
দমন, শস্য রক্ষা ও গ[দামজাতকরণ পদ্ধাত আগেই বলা হয়েছে। 

মটর শট £ মটরশ'ুটি লাগানো থেকে ফসল তোলা পর্যন্ত 60-120 দিন 
সময় লাগে । কিছু জাতের দানা মসণ, আর কিছ জাতের কোঁচকানো। 
কেচিকানো দানাগযাল বেশী মিণ্টি । 

জাত প্রকরণ £ আশাওাঁহ ও মেটিওর জলদ জাত দুটির দানা IAA I 
বপনের 60-65 দিন পর ফল ^O হয়ে যায় ও সংগ্রহ করা চলে | 

আরাল বাজার জাতাটও জলাঁদ, গাছ ছোট হয় এবং 60-65 নে ফল AÒ 
হয়ে তোলা চলে, তবে ফল কোঁটকানো। আরকেল wen জাত, 60-65 fa 
ফল তোলা যায়। এটি একটি উচ্চকলনশীল ও বেটে জাত। এর দানাগুলিও 
কোঁচকানো । আরকেল, জওহর-মটর-4, আরলি ডিসেম্বর (জাত দ:টি জব্বলপূর 
কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উদ্ভাবিত) ও পিত্রম-2 (লাউ প্রাতরোধক ) 
ইত্যাঁদ জলাঁদ জাত। 

বোনাভেল জাতটির দানাও কেচিকানো। লতার উচ্চতা মাঝারি এবং 
80-85 দিনে শট তোলার উপযোগন হয় ॥ এক সাথে দুটো করে WD ধরে। 
এছাড়া জওহর মটর-1, ডি. এল.-3, পি-৪৪, পন্হ উপহারের উল্লেখ করা বায়। 

এছাড়া নিউলাইন পারফেক্সেন, টেলিফোন, ম্যারোফ্যাট, লিনকন, এন. পি- 
29, 19-19, 15-17, পি-৪, 17-35 ইত্যাদি জাতও উচ্চফলনশীল। তবে এ সব- 
গঢ়ালই নাবি জাত এবং ফসল তৈরী হতে 100 দিনের উপর লাগে । 

আবহাওয়া £ আগেই বলা হয়েছে মটরশ4ট ঠাণ্ডা আবহাওয়াতে ভাল হয়। 
গাছ ছোট অবস্থায় ঠাণ্ডা সহ্য করার ক্ষমতা বেশী থাকে। 5° সোণ্টগ্রেড 
উষ্ণতাতেও অক্কুরোদ্গম হয়। যে সব জায়গায় হঠাৎ ঠাণ্ডা ও গরম পড়ে যায় 
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সেখানে মটরশশট ভাল হয় না। আবহাওয়া গরম ও খুব শুকনো হলে শুটি 
কম ধরে এবং শটিতে দানা নাও থাকতে পারে । 
মাটি তৈরী ও বীজ বোনা ৪ মটর শুশট যে কোন মাটিতে হতে পারে, তবে 
WISH ও হালকা বেলেদোঁয়াশ মাঁটই সব থেকে উপযোগী । অক্টোবর-নভেন্বর 
মাসে দানা ছড়ানোর আগে মাটি ভালভাবে তৈরদ করা দরকার । ভাল রস আছে 
এমন জাঁমতে 2/3 বার লাঙ্গল ও মই দিয়ে সমস্ত ঢেলা ভেঙ্গে ফেলতে হবে ও 
আগাছা ARFA করতে হবে। রসের তফাৎ হলে গাছ বেরোবে না ও ফসল 
এক সাথে তৈরী হবে না। এরপর জীবাণ্‌ সার মেশানো বীজ সমানভাবে ছড়িয়ে 
আরো একটা চাষ দিতে হবে। যাতে করে বাঁজগুলো মাটির ভিতর চলে যায়। 
বীজ উপরে থাকলে পাখীতে খেয়ে নেবে । তাছাড়া রস না পেলে বীজ বেরহবে 
না। শেষ চাষ হয়ে গেলে, জমিতে 2-3 মিঃ অন্তর অন্তর ভাওড় (দাগ ) দিতে 
হবে কিংবা কোদাল দিয়ে 10 সেঃ fu: গভপরতায় 2-3 মঃ অন্তর নালা দেওয়া 
যেতে পারে। এতে ব্‌ণ্টির জল বা সেচ্‌ দেওয়ার সুবিধে হয়। বাঁজ ছড়াবার 
আগে এরাটন 3 গ্রাম/কোঁজ বীজে মিশিয়ে শোধন করা যেতে পারে। জলদি 
জাতের জন্য হেক্টর প্রতি 75-100 কোঁজ ও নাব জাতের জন্য হেক্টর প্রাত 70-80 
কোঁজ বীজের দরকার হয় । 
সার প্রয়োগ £ যেহেতু মটর শুট ডাল জাতীয় ফসল এবং ANTE শেকড়ের 
অবূদের সাহায্যে আবহাওয়া থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করতে পারে। সেইজন্য 
মটর শঃশটিতে নাইট্রোজেন সারের বিশেষ দরকার হয় না। পরন্ত; এরা নাইট্রোজেন 
সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে জাঁমকে উর্বর করে। ফসফেট সার মটর শুশটর দানা 
মোটা করে ও ফলন বাড়ায় । তাছাড়া GAR বাড়াতেও সাহায্য করে। নাইট্রোজেন 
সদব্যবহারের জন্য পটাশ সারের দরকার হয়। এছাড়া হেক্টর প্রাত 25-26 টন 
জৈবদার দিলে ভাল হয়। হের প্রতি 80 কেজি ইউরিয়া, 300 কোঁজ সুগার 
ফসফেট ও 120 কেজি পটাশ সালফেট এবং জৈবসার সবটুকু মাঁট তৈরী করার 
সময়ই জমিতে সমানভাবে ছাড়িয়ে দিতে হবে। 
মাধ্যমিক পাঁরচর্ধা ৪ মটর এটির দানা সারিতে ছড়ানো থাকলে আগাছা 
দমন করা সহজ হয়। অবিন্যস্তভাবে ছড়ানো হলে আগাছা নষ্ট করা দুরূহ হয়ে 
গড়ে । গাছ ছোট থাকতেই আগাছা হাত দিয়ে বা AGI AI সাহায্যে তুলে ফেলা 
হয়। অনেক সময় ডাইনাইভ্রো (Dinitro) বলে একরকম উদ্ভিদ নাশক ছাঁড়য়েও 
আগাছা দমন করা হয়। প্রথম অবস্থায়, 50 fলটার জলে 150 fafa ডাই- 
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নাইট্রো গুলে সারিতে ছড়ালে আগাছা নষ্ট হয়ে যায়। few. গাছ বড় হলে 
আগাছা দমন করা বায় না। . 

মাটিতে যথেণ্ট রস না থাকলে, চাষ দেওয়ার আগেই একটি হালকা CU. 
দেওয়া দরকার । অথবা দেরী হয়ে গেলে দানা বোনার পরেও হালকা সেচ্‌ দেওয়া 
যায়। গাছ বেরিয়ে যাওয়ার পর, প্রয়োজন মত, শুকনো আবহাওয়ায়, 10-15 
দিন অন্তর সেচ্‌ দরকার হতে পারে | 

মাঠে লাগালে মটরশ:*টি গাছে ঠেকা দেওয়া হয় না এবং সম্ভবও qud তবে 
বাড়তে লাগালে অনেক সমর ঠেকা দেওয়া হয়। ক, পাট বা সরকার ঠেকা 
দিয়ে প্রাতাঁট গাছকে উপরে উঠতে সাহায্য করা হয়। 

ফলন s জলাঁদ জাতগযীল ES প্রত 10-12 টন ও উচ্চফলনশগল নাব 
ও মাঝারি জাতগযাল হেক্টর প্রত 12-15 টন শুট উৎপাদন করতে পারে। 
অবশ্য বাঁজের বা দানার উৎপাদন অনেক কম । হেষ্টর প্রতি গড়ে 5-6 টন। 


ফরাসবীন £ 


শিম জাতীয় সব্জীর মধ্যে মটরশঃশটর পরেই FNA বান-এর নাম বরা যায়। 
"EU ব্রমশই জনীপ্রয়তা পাচ্ছে ; কারণ এটি খুব ভাড়াভাঁড় ফলন দেয়। খাদ্য 
গুণ বেশ ভাল। এবং ফলনও খারাপ নয়। যাঁরা নিরামিষ খান তাঁদের পক্ষে 
সম্জীটি বেশ পযাষ্টকারক । সব্জীতে প্রচুর আমিষ জাতীয় খাদ্য, চুন ও লোহা 
জাতীয় উীদ্ভজ খাঁনজ ও নানান খাদ্য প্রাণ থাকে । 

ফরাস বনের সাধারণত দুটো জাত দেখা যায়_-(1) ছোট ও ঝোপাকৃতি, 
(2) বড় ও লতানো। ছোট ও ঝোপাকাতি গাছগুলো জলদি ফলন দেয়। 
অবশ্য ফলের আকীত ও রং অনুসারে ছোট গাছগুলোকে আবার নানা জাতে ভাগ 
করা হয়েছে । যাইহোক উন্নত জাতের মধ্যে ভারতে কনটেনডার, "LOIS Is, 
পবা পারবত ও টেন্ডার গ্রণ-এর চাষ বেশশী হতে দেখা যায়। এছাড়া 
Te. এল. বোনি-1, আকা কোমল, পন্হ অনুপম ইত্যাদি উন্নত জাত, আলমোরা, 
বাঙ্গালোর ও পন্ছনগর থেকে উদ্ভাবত হয়েছে | 

আবহাওয়া £ঃ ফরাসবীনের জন্য নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া খুব উপযোগস। 
অবশ্য লতানে জাতগ্‌লোর ঠাণ্ডা সহনশীলতা বেশী এবং দিন ছোট না হলে 
এগুলোর ফুল হয় না। ছোট গাছগুলো সাধারণত 15” থেকে 25^ সৌ্টগ্রেড 
উষ্ণতায় ও শ,কনো আবহাওয়াতে ভাল হয়। এগুলো বেশশ শীত সহ্য করতে 


108 সব্জী জ্ঞান 


পারে না। শীত বেশী হলে ও মাঁট খুব ঠাণ্ডা হলে গাছে ফল আস্তে চায় না। 
পাশ্চম বাংলার সমতলে শরৎ, হেমন্ত ও বসন্তকালে ফরাসবীন চাষ হতে দেখা যায় d 
পাহাড়ী এলাকাতে, বিশেষত কািমপঙ মহকুমাতে গ্রী্মকালে বীঁজ লাগানো হয় 
এবং শরৎ ও হেমন্তকাল থেকে ফলন পাওয়া যায় । 

মাটি তৈরী ও বীজ লাগানো £ যে কোন মাটিতেই ফরাসবীন হতে পারে, 
তবে বেশন অয় হলে চলবে না। মাঁট হালকা হলে চাষ 1দতে সুবিধে হয় ও 
তাড়াতাঁড় ফলন আশা করা যায়। সাধারণত মাটির অম্নতা 5-6 পি. এইচ-এর 
মধ্যে থাকা চাই। 

হের প্রত 25-30 টন জৈবাসার দিয়ে জাম চাষ দিতে হবে । মাটি ঝুরঝুরে 
করে শেষ চাষের সময় হেক্টর প্রাত 70 কেজি ইউরিয়া, 400 কোঁজ সপার ফসফেট, 
ও 105 কেজি মিউরেট অফ পটাশ মেশাতে হবে। এরপর 50-60 সেঃ সঃ দুরে 
দূরে সারিতে, 50 সেঃ মিঃ অন্তর অন্তর বীজ বসাতে হবে। বীজ লাগানোর 
আগে অবর্দদ সৃষ্টিকারী জীবাণু সার মাশয়ে বীজ উত্জীবন করা যেতে 
পারে। সাধারণত হেক্টর প্রাত 75-90 কোঁজ বীজ লাগে । এবং এই পাঁরমাণ 
বীজ-এর জন্য 1250-1600 গ্রাম জীবাণু সার হলেই যথেষ্ট । বীজ লাগানোর 
আগে লক্ষ্য রাখতে হবে মাটিতে যেন MA রস থাকে, এবং খুব বেশ 
ঠাণ্ডা না থাকে। 


সেচ £ ফরাসবীন চাষে সেচের বিশেষ দরকার হয় না। আগ্রয়োজনীয় সেচ্‌ 
দিলে গাছ মরে যেতে পারে । ফুল আসার আগে অবশ্য প্রয়োজন মত হালকা সেচ 
দিলে প্রচুর ফুল আসে ও ফলন ভাল EH | 

মাধ্যাক পাঁরচর্যা s জি অবশ্যই আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। ফুল আসতে 
দেরী হলে বা ফুল ঝরে গেলে পাতলা করে (2-15 ppn ) উদ্ভিদ হরমোন 
(NAA) স্প্রে করা যেতে পারে। ফলন বাড়ানোর জন্য বা তাড়াতাঁড় 
ফলন পেতে হলে 5 নিষুতাংশ ন্যাপথালন এঁসাটক গ্যাঁসড ( NAA) গাছে 
ছড়ানো হয় । 

বাঁজ সংগ্রহ ও ফলন £ ফরাসবীনের সীম, পৃণ্ট হয়ে গেলে, WS হবার 
আগেই সংগ্রহ করা হয়। সাধারণত AÈ অথচ নরম সীমগ:ীল হাত দিয়ে 
সংগ্রহ করে মাপ অনুযায়ী বিন্যাস করা হয় । 


অবশ্য দানা হসাবে ব্যবহারের জন্য AI AT পৃন্ট ও যথেষ্ট শন্ত হতে 


শুটিজাতীয় সব্জী 109. 
দেওয়া হয়। এবং গাছ সম্পূণণ শুকিয়ে যাবার আগেই এগুলো সংগ্রহ করে 
মাড়াই করে দানা আলাদা করা হয়। 

জলাদ জাতগলো থেকে হেক্টর প্রত 30—40 কুইণ্টাল সমা বা বীন 
পাওয়া যায়। দানা অবশ্য কিছুটা কম অথাৎ 15— 20 কুইণ্টাল পাওয়া NA | 


বরবটটী £ 


জাত প্রকরণ £ বরব্টীর বেশ কয়েকটি উন্নত জাত চাষ হতে দেখা যায় l 
এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য A ফাল্গুনী, পবা বরসাতী, "LAT দো-ফসলন 
ইত্যাঁদ। জাতগনুলোর নাম খানিকটা চাষের সময় উল্লেখ করে। এছাড়া, এল- 
1552 জাতঁটিও উচ্চ ফলনশীল । পূষা কোমল জাতি ব্যাকটেরিয়া জনিত 
রোগ প্রাতরোধক | 

আবহাওয়া ও মাটি £ঃ বরবটণ মার্চ থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে যে কোন সময়ে 
লাগানো বায়। যে কোন ধরনের মাটিতেই বরবটর চাষ হতে পারে। তবে 
জমি খুব অম্ল বা নাচ হলে বরবটী চাষ করা যাবে না বা চাষ করলে ভাল 
ফলন পাওয়া যাবে না। 

afa তৈরী ও সার প্রয়োগ £ সাধারণভাবে সার প্রয়োগ করার রাত নাই। 
তবে বিজ্ঞানসম্মতভাবে চাষ করতে হলে হেক্টর গ্রাত জৈবসার ছাড়াও 100 
কেজি ইউরিয়া, 200 কোঁজ সুপার ফসফেট ও 150 কেজি মউরিয়েট অফ পটাশ 
দেওয়া বাঞ্ছনীয় । সমস্ত সারটুকুই প্রাথমিক অবস্থায় জাম তৈরীর সময় প্রয়োগ 
বরা হয়। 

বীজ বপন ও মাধ্যমক পরিচর্যা £ জমি Dem হয়ে গেলে 60—75 সেঃ মিঃ 
অন্তর অন্তর সার কেটে, 15—25 সেঃ মিঃ দূরে দূরে প্রতিটি «ice 3-4টি 
বীজ দেওয়া হয়। এভাবে চাষ করলে হেক্টর প্রীত 12—20 কেজি বীজ লাগে । 
চারা বেরোলে দুটি চারা রেখে বাকী তুলে ফেলা হয়। বাঁজ লাগানোর আগে, 
সম্ভব হলে, বীজে sua. বৃগ্ধিকারী জীবাণু মিশিয়ে নিলে গাছ তাড়াতাড়ি 
তৈরগ হয়। গাছ একট; বড় হলে, লিয়ে যাওয়ার আগেই মাচা করে দেওয়া 
psi এতে পাঁরচয ও ফসল তোলার AITA হয় । 

যেহেতু প্রাক্‌ বষকালেই বরবটীর চাষ করা হয়, সেই জন্য সেচের [বিশেষ 
প্রয়োজন হয় না। তবে প্রয়োজনে এক-আধটা Ub. লাগতে পারে । প্রয়োজন 
মত ফুল ফোটার আগে একটা বৃষ্টি বা সেচ: পেলে শ'দাট ধরে । এছাড়া ফুল 


110 সদ্জী বিজ্ঞান 
আসার আগেই গাছে 15 নষ্‌তাংশ ম্যালিক হাইড্রাজাইড বলে একটি হরমোন 


ছড়ালে লতা না বেড়ে ঝাকড়া হয়ে যায় ও ফুল আসতে আরম্ভ করে, এবং 
প্রায় 35% বেশন ফলন পাওয়া যায় | 


শস্য সংগ্রহ ও ফলন ৪ পূর্বে বাঁণ'ত জাতগীলর শুট প্রায় 12—25 
সেঃ মিঃ লম্বা হয় । aonda 40—60 Tata মধ্যেই ফলন দতে আরম্ভ 
করে। INi নরম থাকতেই সংগ্রহ করা হয়। শন্ত হয়ে গেলে. আর 
সব্জী 1হসাবে ব্যবহার করা যায় না। বাজগ্ীল ডাল "হিসাবে ব্যবহার করতে 
হয়। 

যাইহোক r ioa হেক্টর প্রত গড় ফলন 8—10 টন হতে পারে। 


সীম £ 


জাত প্রকরণ ৪ বরবটার মতই সীমের দুরকম গাছ দেখা বায় । কতকগুলি 
জাত যেমন, জে ডি. এল-37, কল্যাণপুর, পঢা আরাল প্রালীফক ইত্যাদি 
বেশ লতানে ও মাচা ছাড়া চাষ করা যায় না এবং ফলগুলি লম্বা ও সব্জী 
{হিসাবে ব্যবহারের উপযডন্ত । আবার ছু জাত বেমন হেথ্বাল ?সলেকশনের 
গাছ ছোট হয়, ফলগীল ছোট হয়, বীজগুীলি ডাল হিসাবে ব্যবহার করা হয়। 
ANA জাঁমতে মাচা ছাড়াই চাষ করা যায়। দাঁক্ষণ ভারতে বিশেষ করে কর্ণটিকে 
মাঠে মাচা ছাড়াই এই জাতাঁটর বহুল চাষ হতে দেখা যায়। 


জাম তৈরী ও বীজ বোনা £ জামতে লাগালে বরবটনর মতই জৈব্য ও ভজৈব 
সার দয়ে মাটি তৈরী করতে হয়। বালি মাটি ছাড়া যে কোন মাটিতেই সম চাষ 
হতে পারে। বালি মাটিতে গাছ বেশী বাড়ে না ও ফলন ভাল হয় না। 

জুলাই-আগস্ট মাসে বীজ লাগালে নভেম্বর-ডসেন্বর মাসে ফুল আসে ও 


TAARI মাস থেকে সাগ পাওয়া যায়। তবে "Gar জাতাঁট ফেব্রুয়ারশ-মার্চ 
মাসে চাষ করা যায়। 


জাঁমতে লাগালে বরবটার মতই সারিতে, এক মিটার দূরত্বে খাঁপ করে 
2-3টি বাঁজ লাগানো হর। পরে একটি গাছ রেখে বাকীগীল তুলে ফেলা 
হয়। এভাবে লাগালে হেক্টরে 25—40 কোঁজ বীজ লাগে। গাছ একটু 


বড় হলে সারতে মাচা করে দেওয়া হয়। অন্যান্য মাধ্যামক পাঁরচর্যা বরবটার 
মতই | 


শ'’;টিজাতায় সৰ্জী 111 


WU সংগ্রহ ও ফলন So নরম অবস্থায় GU সংগ্রহ করা হয়। পরাক্ষা করে 
দেখা গেছে ফুল ফোটার পর 15—20 দিনের মধ্যেই সীম সংগ্রহ করার উপযোগণ 
হয়। দেরী হলে শ"ুটি শন্ত হয়ে বায় ও বীজগুদল ডাল হিসাবে ব্যবহার করা 
যায়। হেষ্টর প্রতি শ-ুটির গড় ফলন 6—8 টনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে । 

অন্যান্য বীন বা সাঁম ৪ অন্যান্য বান বা সীম-এর মধ্যে মাখন সীম, থোকা 
সীম ও সয়াবান-এর চাষ স্জী হিসাবে খুব একটা প্রচলিত নয় TATA 
চাষ হতেই দেখা যায় না। মাখন সীমও থোকা সীম আদিবাসীদের কাছে খুব 


প্রিয়; তবে এগুলি জঙ্গলে প্রাকীতিক অবস্থায় হতে দেখা যায়। সয়াবীনের 
চাষ ও ব্যবহার মূলত ডাল হিসাবে | 


দ্বাদশ sana 


ফল সজী 


ফল সব্জীগহীলর মধ্যে বেগুন গোত্রীয় টোম্যাটো, বেগুন ও লংকা বিশেষ 
ভাবে উল্লেখযোগ্য । এগুলির মধ্যে টোম্যাটো ও বেগুন সন্জী হিসাবে বহুল 
ABASI টোম্যাটোর উৎপাদন ও জনপ্রিয়তা আলুর সাথেই তুলনীয় । লংকার 
অবশ্য «Weser অনযঃপ্রকরণ দেখা যায় এবং এদের মধ্যে একটি, যেটি ক্যাপ 
সিকাম নামে বেশী পরিচিত, সন্জী 1হসাবে ব্যবহার করা হয়। অন্যগল হয় 
শুকনো বা আচারের লংকা হসাবে ব্যবহৃত হয়। 

এছাড়া পাহাড়ী অঞ্চলে গাছ টোম্যাটোর কিছু চাষ হতে দেখা যায়। অবশ্য 
ক্যাপাসকামও পর্ব ভারতের সমতলে চাষ করা সম্ভব নয়। 
টোম্যাটে! £ 

জাত প্রকরণ £ঃ জলাদি £_ LAT আরলি INTR পঢা র্যাব ইত্যাদি । 

মারার ও নাব__কৃষ্ণনগর-20, এস এল-120, মারগ্লোব, সু, বেষ্ট অফ অল 
pg: গ্রাণ্ড, পাঞ্জাব ট্রাপক, কল্যাণী ইউনুষ (To), মানি মেকার, পাঞ্জাব চুহারা, 
আঙ্গুর লতা, রোমা, মার্লোব সপ্রম । এইচ এস_ 101, সুইউ-_72, AAT 
গৌরব, এস-_12১ কো--3, পাঞ্জাব কেশরপ, লা-বোঁনিটা, কে, এস__-2১ পন্হ 
বাহার, পন্হ 8-13, 16-3, আকা বিকাশ ও সৌরভ ইত্যাঁদ উন্নত জাতের উল্লেখ 
করা যায়। 


চিত্র 6: বিভিন্ন জাতের টোম্যাটে। 


(1 পাঞ্জাব petah 2_ রোমা, 3— আঙ্গুর লতা, 4- পুষ্টা আরলি gate" 
5-_মারগ্রোব, 6- পুস্থারুবি) 


এগুলোর মধ্যে কিছ; জাতের ফল গোলাকাতি, কিছু আঙুরের মত ছোট, 
আবার em. pes মত দেখতে । কিছ: ফলের রস বেশী আবার TFE; 
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ফলের শাঁস বেশী এবং বাইরের খোসা অপেক্ষাকৃত শন্ত হওয়ায় দুরে চালান করার 
পক্ষে GAE l 

প্রজননের মাধ্যমে সঙ্কর বীজ তৈরী করে টোম্যাটো উৎপাদন; a50% 
বাড়ানো সম্ভব। সাধারণত প্রথম সঙ্কর প্রজন্মেই উচ্চ ফলনশনলতা দেখা যায় । 
প্রজননের জন্য পৃষা রব একাট ভাল সহযোগী । অবশ্য উচ্চ ফলনশীল 
কল্যাণন ইউনূষ জাতি মউটেশনের মাধ্যমে উৎপন্ন করা হয়েছে! 


আবহাওয়া ও মাটি s টোম্যাটো চাষের জন্যে 21 —23 সেঃ CH: উষ্ণতা 
হলে ভাল হয়। তবে 13—38' সেঃ গ্রেঃ পর্যন্ত উষ্ণতায় টোম্যাটো চাষ করা 
যেতে পারে। এর কম তাপ, হলে গাছ মারা যায় ও তাপ বেশী হলে ফল 
না ধরে ও ফলে রং না হওয়ার সম্ভবনা থাকে । অনেক সময় ফল জবলেও 


3m 
উত্বর দোয়াশ মাটি টোম্যাটো চাষের CANE হলেও যে কোন মাটিতেই 


টোম্যাটো চাষ হতে দেখা বায়। তবে মাটি খুব বেশী অম্ল হলে চলবে WT d 
fet, এইচ--6-7 এর মধ্যে হওয়া DÈ | 
বীজ বপন ও চারা রোপণ £ সাধারণভাবে জুলাই, আগষ্ট মাসে 400— 
500 গ্রাম বীজ, বীজতলায় ফেলে চারা তৈরী করলে এক হেক্টর জাঁমতে 
লাগানোর মত চারা পাওয়া যায়। আবহাওয়া অনুকূল হলে বছরে দুবার 
সঃ বিঃ_8 
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ফলন লওয়া সম্ভব। নাব ফসলের জন্য আক্টোবর মাসেও কাঁজ ফেলা 
যেতে পারে। 
শীতকালীন মূল শস্যের জন্য 75 x 60 সেঃ মিঃ দূরতে চারা লাগানো ZA | 
তবে জলাঁদ ও নাব শস্যে, গাছের দুরত্ব কমিয়ে 40 সেঃ মিঃ করা যেতে পারে | 
ক্ষেত তৈরী ও সার প্রয়োগ £ মোটামুটিভাবে জমিতে দুটো চাষ ও মই 
দেওয়ার পর হেক্টর প্রতি 20 টন পচা জৈবসার এবং 100 কোঁজ ইউরিয়া, 175 
কেজি মিউরিয়েট অফ পটাশ ও 200 কেজি সুপার ফসফেট ছাড়িয়ে আরো দুটো 
চাষ ও মই দিয়ে এগুলি ভাল ভাবে মাটিতে দমিশালে জাঁম তৈরণী হবে। এরপর 
নিষ্ট দূরতে চারা লাগানো যায়। চারা লাগানোর পর গোড়ায় জল দেওয়া 
অবশ্য কতব্য। চারা লেগে গেলে এক মাসের মধ্যে আরো 100 কোঁজ ইউরিয়া 
চাপান সার 1হসাবে প্রয়োগ করা উচিত। 
চারা লাগানো ও সার দেওয়ার পর সেচ দেওয়া প্রয়োজন |. এছাড়া প্রয়োজন 


SAAKI আরো 3-4ট সেচ লাগতে পারে। সেচ বেশশ হলে ফল ফেটে 
যেতে পারে। 


মাধ্যমিক পরিচযাঁঃ টোম্যাটো জাঁম নিড়ানী দিয়ে পারচ্কার রাখা দরকার d 
এছাড়া প্রয়োজন মত গোড়ায় মাটি দিয়ে আল তুলে দেওয়া হয়। অনেক সময় 
গাছে ঠেকা দেওয়ার দরকার EH । প্রথম ফুল আসার সময় 15—20 নিজুতাংশ 
পি, সি, fer বা 1—2 নিজুতাংশ 2, 4- স্প্রে হিসাবে গাছে ছড়ালে ফল ধরা 
সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায়। এছাড়া ফলনও কিছ বাড়ে । 

ফলন সংগ্রহ ও উৎপাদন ঃ ফল পুষ্ট হয়ে গেলেই সংগ্রহ করা উচিত। 
অবশ্য প্রয়োজন অনুসারে ATÒ অথচ কিছুটা সবুজ রং ধরা ও পাকা সব রকম 
ফলই সংগ্রহ বরা হয়। তবে বেশী পেকে গেলে পাখীতে ফল নণ্ট করতে পারে 
বা সংগ্রহের অসুবিধা হয়। টোম্যাটোর গড় ফলন হেক্টর প্রা 16—24 টন 1 
কিছ; প্রজাতির ফলন আরো বেশস। 

বেগুন £ 

জাত প্রকরণ £ উচ্চফলনশল জাতগুলোর মধ্যে পদ্ষা AM, AT পার্পল 
TS, "AT পাপল ক্লাসটার, পি, এইচ--4, "LAT ক্লান্তি, AT পারপেল রাউণ্ড, 
ম.স্তাকেশন, মাকড়া, ব্লাক বিউটি, রামনগর Ta, ভাকারি, ওয়াইনাড 
জায়েণ্ট আরকা শীল, আরকা কুসূমকার ইত্যাদির নাম করা যায়। এগুলি 
সবই শীতকালে ভাল হয়। প্লে বারমেসে বলে একটা জাত পাওয়া যায়, 
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যা সারা বছরই ফলন দেয়। এছাড়া ঝূুগাঁড় ও নুরাক বলে জাতগুলি 
বসন্তকালে চাষ হতে দেখা যায় | তবে এগুলির ফল ছোট। পন্হ খতুরাজ, 
আজাদ ক্লান্ত, আকা নভনীত, যমুনা গোল ইত্যাঁদ 'বাঁভন্ন গবেষণাগারে 
উদ্ভাবিত উন্নত জাতের বেগুন । 

আবহাওয়া ও মাটি £ সাধারণভাবে শীতকালে ফলতে দেখা গেলেও গড়ে 
13:21" সেঃ গ্রেঃ তাপমাত্রায় বেগুন ভাল হয়। তবে তিনটি জাত যেমন, 
বারোমেসে, ঝুপাঁড় ও নূরাঁক ব্যাতক্রম l 

যে কোন মাটিতেই বেগুন ভাল হলেও উর্বর বেলে দোয়াঁশ মাটি বেগুন চাষের 
পক্ষে উপযান্ত | মাটির জল ধারণ ক্ষমতা যথেষ্ট থাকা দরকার | 

বীজ ও চারা তৈরী ৪ এক হেক্টর চারা লাগাতে 300—500 গ্রাম als 
ফেলতে হবে । বর্ষা ও শীতকালঈন ফসলের জন্য মার্চ-এপ্রিল মাসে বা বসন্ত- 
কালীন বেগুনের জন্য সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে বীজ ফেলা হয় । 

দেড় মাসের চারা মূল জমিতে 60— 90 সেমিঃ দূরত্বে লাগানো হয় | গাছের 
থেকে সারির দুরত্ব বেশী থাকে। বড় জাতের গাছ হলে সারির দূরত্ব বেশী থাকে । 
গাছ থেকে গাছের দুরত্ব 60 সেঃ মিটারের মধ্যে রাখা হয় d 

জাম তৈরী, সেচ ও সার প্রয়োগ £ বেগুন সাধারণত ছয় মাসের শস্য। তবে 
বারো মেসে জাত গোটা বছর থাকে। কাজেই ছয় মাসের প্রয়োজনমত উদ্ভিদ 
খাদ্য প্রয়োগ করা দরকার l 

বার বার চাষ দিয়ে জাম তৈরী করা হয়। জমি তোরর সময় হেক্টর প্রাত 
20—25 টন জৈবসার, এক কুইণ্টাল ইউরিয়া বা সমপারিমাণে নাইট্রোজেন ঘাঁটত 
সার, 225 কেজি সুপার ফসফেট ও 100 কেজি মিউরিট অফ পটাশ প্রয়োগ করা 
উচিত৷ নির্ঘণ্ট দূরত্বে চারা লাগিয়ে, গাছের গোড়ায় সেচ বা জল দেওয়া 
দরকার । গাছ লেগে গেলে, এক মাস পরে, আরো 50 কেজি ইউরিয়া চাপান 
হিসাবে প্রয়োগ করে সেচ দিতে হবে । গাছে ফুল আসতে আরম্ভ করলে পুনরায় 
50 কোঁজ ইউরিয়া চাপান হিসাবে প্রয়োগ করে সেচ দিতে হবে। 

এছাড়া প্রথম অবস্থায় প্রয়োজনমত 7 দিন অন্তর ও গাছ বড় হয়ে গেলে 
10—12 অন্তর সেচ দেওয়া দরকার । বষয়ি চারা লাগালে প্রথম অবস্থায় সেচের 
বিশেষ দরকার হয় না। 

মাধ্যামক পারচয £ বেগুন ক্ষেত মোটামুটি পরিষ্কার রাখা দরকার । গাছ . 
ছোট থাকাকালীন দুই একটা িড়ানী লাগে । প্রথমবার চাপান দেওয়ার পর 
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গাছের গোড়ায় মাটি দিলে ভাল হয়। Tas UTE চাপান সার সারিতে দেওয়ার 
পর আল তুলে দেওয়া উচিত। এতে গাছের গোড়া শন্ত হওয়া ছাড়াও সেচ 
দেওয়ার সুবিধে হয় ও বেশী বর্ষা হলে ও আলের মাঝ দিয়ে জল বের করে 
দেওয়া বায়। 
বেগুনের সব ফুলেই ফল হয় না। ফল ধরার হার বাড়ানোর জন্য দুই 
Ñas ong 2, 47ড জলীয় দ্রবণ ফুল আসার পরেই, সমস্ত গাছে ছড়ালে উপকার, 
পাওয়া যায়। এছাড়া 4—5 নিষুতাংশ 2, 4-ডি বাপ, সি, পি বা এন, এ, এ 
জলীয় দ্রবণে চারা একদিন শোধন করে জমতে লাগালেও বেশ ফলন 
গাওয়া যায়। 
বেগদনে সঙ্করায়নের মাধ্যমে বেণী ফলন পাওয়া বায় । কিছু কিছ; প্রজাতির 
সংমিশ্রণে sega বীজ উৎপাদনে 80—100 শতাংশ বেশী ফলনও পাওয়া গেছে | 
এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য AA অনমোল । এটি পৃষা পার্গল লঙ ও হাইদরপ,র 
এই দুটি প্রজাতির সংমিশ্রণে সৃষ্ট । 
ফল সংগ্রহ ও ফলন বেগুন নরম থাকতেই সংগ্রহ করা উচিত। নরম 
বেগুনে চকচকে ভাবটা থাকে । উপরের খোসা খসখসে বা ফ্যাকাসে হয়ে গেলে: 
ধরে নিতে হবে বেগুন পেকে গেছে । 
সাধারণভাবে প্রাতটি.বেগুন গাছ থেকে 2-5 কোঁজ ফল আশা করা যায়।' 
হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদন 25-35 টন 1 
WF] £ 
জাতপ্রকরণ  লংকার মধ্যে মোটামুটি দুটো ভাগ দেখা যায়। একটা ধান? 
লংকা, এঁটি দেখতে IRR ছোট তবে ভীষণ ঝাল । এটি মুলত মসলা হিসাবে 
ব্যবহৃত হয়। RUP অপেক্ষাকৃত মোটা বা বড় লংকা। শেষেরটি মশলা বা 
সৰ্জী দুই ভাবেই ব্যবহৃত হয়। ক্যাপসিকাম বলে বাজারে, সবজী হিসাবে যে 
ফলটি দেখা যায়, সেটি শেষোন্ত পর্যায়ে পড়ে । লংকার অনেক জাত প্রকরণ দেখা 
যায়। এগ;লির মধ্যে উল্লেখযোগ্য এন 1পি--464&) এইচ, ওয়াই, বি--5-1-52 
CA—452-11 ক্যালিফোরনিয়া ওয়ানডার, ইয়োলো ওয়ানডার, কিং অফ নর্থ‘, 
এলিফ্যান্ট ট্রাক, ইত্যাদি জাতগুলির মধ্যে স্বাদ, বর্ণ ও আকৃতিগত যথেষ্ট 
প্রভেদ দেখা যায়। ক্যালিফোরানিয়া ওয়ানডার, ইত্যাদি প্রকরণগুলি who প্রধান 
দেশেই বেশ! চাষ হতে দেখা যায়। অন্ত্রজ্যোত, ভাগলক্ষী, কে-2, জে-218, 
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অুশালওয়াদি এবং এজ-235, ইত্যাদি উন্নত জাতগ্যীঁল ভারতীয় কাষিঅন[সন্ধান 
পরিষদ কর্তৃক অনুমোঁদত। 

বীজ বপন ও চারা রোপণ s এক হেন্টর জমির জন্য UIS পরিমাণ 
চারা তোর করতে 1200-1500 গ্রাম বীজ লাগে। লৎ্কা বাঁজ সেপ্টে্বর 
মাসের মধ্যে বীজ তলায় ফেলা হয়। চারা 4-8 সপ্তাহের মধ্যেই লাগানোর 
উপযুক্ত হয়ে যায় | > 

লংকা চারা জাঁমতে লাগানোর সময় গাছ থেকে গাছের দুরত্ব 40-45 সেঃ মিঃ 
ও সারি থেকে সারির দূরত্ব 50-60 সেঃ মিঃ রক্ষা করা হয়। 

আবহাওয়া ও মাটি FA এবং অন্য আবহাওয়াতেও লংকা হতে দেখা 
যার। সাধারণত 60-120 সেঃ ix: বৃষ্টিপাত লংকা চাষের জন্য প্রয়োজন । 
পাহাড়েও ভালই লংকা হতে দেখা যায়। কািমপং, ভুটান ইত্যাদি অঞ্চলে সব 
রকম লংকার চাষ হয়। না-অস্্ বেলে দোঁয়াশ মাটিই লৎকা চাষের জন্য প্রকৃষ্ট | 

সার ও সেচ: প্রয়োগ ৪ .সেচ অঞ্চলে হেক্টর প্রীত 15-20 টন জৈবসার "দিয়ে 
নির্দিষ্ট সময়ে জমি তৈরী করা উঁচিত। অবশ্য অসেচ অঞ্চলে সেচের সুবিধে না 
থাকলে একটু বেশী অর্থাৎ হেক্টর প্রাতি 20-30 টন জৈবসার দলে, মাটির 
রস ধারণ ক্ষমতা বাড়ে । যাইহোক, জাম তৈরীর সময়, হেক্টর প্রীত 70 কোঁজ 
ইউরিয়া, 175 কেজি সুপার ফসফেট ও 100 celer পটাসিয়াম সালফেট প্রয়োগ 
করা উচিত। চারা লাগানোর এক মাস পর এবং ফুল আসার সময় প্রতিবার 35 
কেজি ইউরিয়া ?হসাবে দুবার চাপান সার প্রয়োগ করা উচিত। 

লাগানোর আগে চারার শেকড় (বেগুনের মতই ) 24 ঘণ্টা তরল সার ও 
হরমোন দ্রবণে চুবিয়ে রাখলে গাছ সতেজ হয়, তাড়াতাড়ি ফুল আসে ও 
ফলনও বাড়ে | ' 

লংকা চাষে প্রয়োজন মত 7-15 দিন অন্তর সেচ দেওয়া দরকার । 

মাধ্যামক পাঁরচ্যা 2 লংকা জাম পাঁরচ্কার রাখা দরকার। প্রয়োজনে 
গোড়ায় মাটি ও গাছে ঠেকা দেওয়ার দরকার হতে পারে । ` 

ফসল সংগ্রহ ও ফলন £ সাধারণতঃ সব্জী হিসাবে ব্যবহার করার জন্য লংকা 
পুষ্ট অথচ সবুজ অবস্থায় তোলা হয়। মশলা হিসাবে ব্যবহারের জন্য লাল বা 
সবুজ; শদকনোর জন্য লাল, রঞ্জক [হসাবে ব্যবহারের জন্য পাকা ও লাল এবং 
আচারের জন্য দঃরকমই সংগ্রহ করা হয়। কাঁচা ল্কার ফলন হেক্টরে 7-12 টন 
আর শুকনো লঙকা 7-15 কুইণ্টাল। 


aa eiepter 
মুল স্জী 

এই সহ্জীগনীলর ম.লই প্রধানত সব্জী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তবে কিছ 
সব্জীর কচি পাতাও শাক সন্জী হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এই সব্জীগুলি 
মূলত শকরা সমৃদ্ধ । সালোক সংশ্লোসত শকরা মূলে সত হয়ে মুূলগ্ীলর 
বৃদ্ধি ঘটায় । এই বিভাগে বেশ কিছু সব্জী থাকলেও প্রধানত ম.লো, শালগম, 
বাঁট ও গাজরের নাম করা যায়। অন্য স্জীগুল কদাচিৎ চাষ হতে দেখা 
যায়। 

মঃলো £ ভারতবাসীর কাছে মূলো আঁত "sss ও জনীপ্রয় সব্জী। 
TLA কাঁচা ও রান্না করে খাওয়া যায়, মুলোর পাতাও শাক হিসাবে রান্না করা 
হয়। কাঁচা মূলো থেকে যথেষ্ট খানিজ লবণ ও খাদ্য প্রাণ "m" পাওয়া যায়। 
তবে রান্না করলে খাদ্য প্রাণটি নষ্ট হয়ে যায়। 

জাত প্রকরণ £ মুলোর রঙ, আকার ও মাপ অনযায়ী জাত প্রকরণ ভাগ 
করা হলেও প্রধানত তাপ সহ্য করার ক্ষমতা দেখেই মূলোর জাতগনালকে দুটি 
ভাগে ভাগ করা হয়েছে। শীত সহনশীল জাতগুলো ইউরোপ মহাদেশে বেশীর 
ভাগ চাষ হয়, তবে পৃথিবীর শীত প্রধান ও পাহাড় অণ্ল এবং সমতলে শীতি- 
কালেও এদের চাষ করা যায়। প্রচলিত সব্জীর মধ্যে শীত সহনশীল মূলোর 
জাতগুলো প্রকৃত পক্ষে RU হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। 
উষ্ণ আবহাওয়ায় উষ্ণ অঞ্চলে চাষ হতে দেখা যায়। ania 
বেশী সময় নেয় । তবে ফলন অপেক্ষাকৃত বেশী | 

মবলোর জলদি জাত বলতে প্রথমেই ফ্রেণ্ ব্রেকফাস্ট, স্কারলেট গ্লোব, 


অন্য জাতগনলো 
তৈরী হতে একট; 


হোয়াইট আসইক্‌ল, ইত্যাদির নাম করতে হয়। এই জাতগুলোতে বীজ বোনার 
20-30 দিনের মধ্যে ফসল তৈরী হয়ে যায় । এগুলোর ঝাঁজ একদম নেই বললেই 
হয়। 


উষ্ণ অঞ্চলের জাতগ[লোর মধ্যে জাপনীজ হোয়াইট, পূষা দেশী ; কন্টায় 
লাল ও পয হিমানীর নাম করা যায়। ami তৈরণী হতে বেশী সময় নেয়, 
ঝাঁজ আছে ও ফলন বেশী | 


ভারতীয় কৃষি গবেষণা পাঁরষদ জাপানীজ হোয়াইট থেকে পুষা চেতকী বলে 
একটা জাত [নিবচিন করেছে, যেটি 


তৈরী হতে মাত্র 40-45 দিন সময় লাগে ॥ 
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এই জাতঁটিরও ঝাঁজ কম এবং যে কোন আবহাওয়াতেই হতে দেখা যায়, তবে 
শীতকালে বেশী ফলন পাওয়া-যায়। 

এগুলো ছাড়াও জোনপরঈ (প্রায় 2 হাতের বেশী লম্বা ও বেশ মোটাজাত), 
বোম্বাই লাল, চীনা গোলাপনী ও সকুরাজুমা ইত্যাদিও ভাল জাত বলে পারচিত। 

আবহাওয়া ৪ সাধারণত তাপমান্রা 10+-15” সেঃ গ্রেঃ থাকলে মনলো চাষ 
ভাল হয়। নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়াতে সারা বছরই QU চাষ করা যায়। 

মাটি তৈরী ও সার প্রয়োগ ৪ যে কোন মাটিতে মূলো ভাল হয় না। 
সাধারণত গভশরতাযূক্ত হালকা মাটিতেই মুলো চাষ ভাল হয় । বেলে দোয়াঁশ 
মাটি সবচেয়ে উপযোগন। 

কথায় আছে বোল চাষে মূলো, কাজেই বীজ বোনার আগে খুব ভাল ভাবে 
বার বার চাষ দিয়ে মাটি ঝর ঝুরে করে ফেলতে হবে। শেষ চাষের আগে 
হেক্টর প্রাত 30-40 টন জৈবসার, এবং 200 কোঁজ ইউরিয়া, 300 কোঁজ সুপার 
ফসফেট ও 200 কোঁজ পটাশ সালফেট মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে 
ZAL জৈবসার প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহ ছাড়াও মাটি ফাঁপা রাখবে ; মূলো 
মোটা হতে সাহায্য করবে ; মাটির রস ধরে রাখবে ও অজৈব সার প্রয়োগজনিত 
দূষণ থেকে জমিকে রক্ষা করবে। 


বজ বপন ও দ্যরত্বঃ জাতের তারতম্য অনুসারে হেক্টর প্রত 10-12 
কোঁজ বীজের দরকার হয়। বড় জাতগ্‌লোর বীজ কম লাগে d 

ম:লো বীজ জমিতে ছড়ানো হলেও সারিতে বুনলে ফলন ভাল হয় ও 
মাধ্যমক পারিচর্যার সুবিধা হয় । সাধারণত 30-40 সেঃ মিঃ দরত্বে সার 
করা হয়। তবে বড় জাতগনুলোর জন্য বেশী দূরত্ব দেওয়া দরকার। . 

উষ্ণতা সহনশীল প:যা দেশী, "EAT চেতকী ইত্যাঁদ জাতগুলো অক্টোবর- 
জানুয়ারী মাসে বোনা ER I 

মাধ্যমিক পাঁরচর্যা ৪ মনলোর ফলন পেতে হলে ভালভাবে মাটি খংড়ে দিতে 
হবে। আগাছা থাকবে না ও প্রয়োজনমত সেচ দিতে হবে। এছাড়া ঘন হলে 
few; গাছ তুলে পাতলা করে দিতে হবে । 

মূলো শন্ত হওয়ার আগেই তুলে বাজার জাত করা হয়! মূলো বেশী দিন 
জমিতে রাখলে wee ও শোলা হয়ে যায়। শীত কমে গেলে আবার পোকার 
আক্রমণ বাড়ে । বড় eese গোড়ায় মাটি দেওয়ার দরকার হতে পারে! 

ফলন £ ইউরোপীয় জাতগন্রীলর ফলন একটু কম। এগ লো চাষ করলে, 
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হেক্টরে 4 টন ফলন আশা করা যায়। তবে বড় জাতগুলোর ফলন 20-30 টন 
পযন্ত হতে দেখা যায় 

হে্টর প্রতি বীজের ফলন 8-10 টন হতে পারে । বাজ উৎপাদনের জন্য 
TATI পদ্ধাত অনুসরণ করা বায় । মূলোকে MEPA উপড়ে নিয়ে, মূলোর 
আক্কাঁত ও চেহারা দেখে পুনরায় রোপণ করা হয়।. এ পদ্ধতিতে উচ্চ মানের 
বীজ পাওয়া যায় । অন্য পদ্ধাতিতে স্থান পাঁরবর্তন না করে মূলোর ফুল আসতে 
দেওয়া হয়। দ্বিতীয় পদ্ধততে বাঁজের ফলন বেশী হয় । opere পদ্ধাততে পুষ্ট 
ম্‌লো খানিকটা কেটে নিয়ে ফের জাঁমতে লাগালেও ফুল আসে ও বাজ উৎপন্ন 
হয়। কিন্তু ফলন কমে যায়। কাজেই মুলো কেটে নেওয়া উচিত নয়। মূলোতে 
মৌমাছির দারা ইতর পরাগ সংযোগ হয়। আবহাওয়া খুব বেণন উষ্ণ হলে ও 
খুব হাওয়া থাকলে ফুলে মৌমাছি বসে না। এছাড়া পরাগও শুকিয়ে যায়। 
কাজেই বাঁজ উৎপাদনের জন্য শীত ও বসন্ত কালই emi । 
শালগম £ 

মলোর মত শালগমও শীতের সব্জী। এঁটিতেও প্রচুর খাঁনজ লবণ ও খাদ্য- 
প্রাণ আছে। খাদ্যপ্রাণ “সি” সব থেকে বেশ পাঁরমাণে দেখা যায়। সাধারণত 
সালাদ, রান্না ও আচার করে শালগম ব্যবহার করা হয়। 

এটিরও চেহারা, রঙ ও তাপ সহনশীলতা অনুযায়ী জাত প্রকরণ 153 করা 
হয়েছে । হোয়াইট গ্লোব, স্নোবল, গোল্ডেন বল, প.ষা চীন্দ্রমা, ইত্যাদি জাত- 
গনলো যথেষ্ট ঠাণ্ডা সহ্য করতে পারে। এবং সমতলে শীতকালে চাষ হতে 
দেখা যায়। এই জাতগনুলো কিছুটা মিষ্টি ও নরম হয়। উষ্ণ অঞ্চলে পূষা 
FIVA ও প্‌ষা শ্বেতীর চাষ করা যায়। এগুলোর ঝাঁজ আছে। পূষা শ্বেতী 
এগনলোর মধ্যে সব থেকে জলাদ। 

আবহাওয়া ও STU so শালগমের জন্য মূলোর মতই আবহাওয়া ও মাটি 
দরকার হয়। জাম তৈরীর পদ্ধতিও একই রকম। জৈবসারও একই পরিমাণে 
লাগলেও নাইট্রোজেন ইত্যাদি কম পরিমাণে লাগে। জমি তৈরীর সময় হেক্টর 
পাত 80 কেজি ইউরিয়া, 200 কেজি সুপার ফসফেট, ও 100 কেজি পটাশ 


সালফেট প্রয়োগ করা হয়। একমাস পরে আরো 40 কোঁজ ইউরিয়া চাপান সার 
হিসাবে ব্যবহার করা হয়। 


মাধ্যমক পরিচর্যা ও সেচ ও সেচ ও মাধ্যমিক পারচর্যা মুলোর মতই ৷ 
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বীজ বপন ৪ আষাঢ় শ্রাবণ মাসে সারিতে তাপ সহলশল জাতগনুলো চাষ 
করা হলেও অন্য জাতগুলো আশ্বিন থেকে অগ্রহায়ন মাসের মধ্যে লাগানো হয় । 
পাহাড়ী অঞ্চলে গ্রম্মে শালগম চাষ হয়। 

ফলন £ শাল: গমের ফলন মূলোর থেকে বেশী। হেক্টরে 20-30 টন 
ফলন আশা করা যায়। বীজের ফলন 500-600 কোঁজ হতে দেখা যায়। 
বীটঃ 

সালাদ ও রান্না দূভাবেই বাঁট ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। তবে বাঁটের মধ্যে 
অনেক ভাগ দেখা যায়। ' সাধারণভাবে সব্জী হিসাবে ব’ট ব্যবহৃত হয়, এছাড়া 
চিন তৈরণর জন্য সুগার কাট, সুইস চা পালং ও মেঙ্গল, সবই এই বাঁটের 
মধ্যে Sew I 

জাত প্রকরণ £ যাইহোক ক্রিমসন গ্লোব ও ডেট্রইট CIS রেড জাত CUZ 


ভারতীয় চাষীদের সমাদর লাভ করেছে । দুটি জাত থেকেই গোলাকাঁত মূল 
পাওয়া যায়। 


আবহাওয়া ও মাঁট £ বীট শীতকালীন equ ql ফসল। তাপমাত্রা 
1821” সেঃ গ্রেঃ মধ্যে থাকলে ফলন ভাল E | তবে তাপমাত্রা 10” সেঃ গ্রেঃ- 
এর নিচে বেশীদন থাকলে মূল বাড়ে না, যার ফলে বড় না হয়ে ফুল এসে যায় । 
প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা না থাকলে মিষ্টত্বও আসে না। 

হালকা, উদ্্ব'র ও se menus মাটি বাট চাষের উপযুক্ত । মাটিতে যথেষ্ট 
জৈবপদাথ থাকা দরকার । নিষ্কাষণ" ব্যবস্থাও ভাল হওয়া চাই। মাঁট বেশী 
অম্ল হলে ফলন ভাল হয় না। সাধারণত মাটির অম্লত্ব পি, এইচ-5.5--6.9 এর 
মধো হলে খুব ভাল হয়। 

ক্ষেত তৈরী ও সার প্রয়োগ ৪ মূলো বা সালগমের মতই বার বার চাষ দিয়ে 
মাটি তৈরী করতে হবে। ক্ষেত করার সময় Cu পিছ: 30-40 টন জৈবসার, 
120 কেজি ইউরিয়া, 400-500 কেজি সুপার ফসফেট ও 120 কেজি পটাশ 
সালফেট ভালভাবে মিশাতে হবে। এছাড়া প্রয়োজন মত সোহাগা দিতে পারলে 
ভাল হয়। সুগার বীটের লবণ সহনশীলতা বেশী । সেইজন্য লবণান্ত জমিতে 
শীতকালে চাষ করলে, একটি বেশন অর্থকরী ফসল যেমন পাওয়া বায়, তেমনই 
মাটি শোধনও করা যায়। 

বশজ বপন £ efe হেরের জন্য প্রায় 8-10 কোঁজ বীজ লাগে। সাধারণত 
তৈরী জামতে, 30-45 সেঃ মিঃ দরে দূরে সারিতে বাঁজ বোনা হয়। বীজ থেকে 
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বীজের দুরত্ব 10 সেঃ মঃ রাখতে হবে । মাটির 2-3 সেঃ মিঃ এর বেশী গভপরে 
বীজ বোনা উচিত নয় 1 

আগষ্ট থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত বীজ বোনা চলে। পাহাড়ী এলাকাতে 
ডসেম্বর-জানুয়ারী মাস পযন্ত বাঁজ বুনলে অস্মাবধা হয় না। তবে বীঁজ 
অক্কারত হতে ছটা সময় লাগে । 

মাধ্যমিক পাঁরচঘণ ও সেচ ঃ প্রথমেই বলা দরকার চারা ঘন হলে পাতলা 
করে দিতে হবে। গাছ একটুকু বড় হলে গোড়ায় মাটি দিতে হবে। জমি 
ARISTA রাখা বাঞ্চনীয় । 

প্রয়োজনমত সেচ দেওয়া দরকার । মাটির রস যেন শুকিয়ে না যায়। 

ফসল সংগ্রহ ও ফলন £ বাঁটের মূল নি্দিণ্ট আকারে আসতে প্রায় 2-3 মাস 
সময় নেয়। আকারে এসে গেলে SEDIS টেনে তোলা হয় ও পাতা ছাড়িয়ে 
বাজারজাত করা হয়। হেষ্টর প্রতি বাঁটের ফলন প্রায় 20-25 টন। 


গাজর £ 


গাজরের বাভিন্ন জাত দেখা গেলেও এগ্ীলকে মূলত শীতসহনশীল ও 
অপেক্ষাকৃত কম শীতসহনশীল এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। শশতসহনশীল 
গাল ইউরোপ মহাদেশে আর তাপসহনশালগ;লি এয়া মহাদেশে উদ্ভূত 
হয়েছে । ইউরোপীয় জাতগুলি দিবার্ধিক। এগযাল আবার রঙ ও আকৃতি 
দেখে নানা ভাগে ভাগ করা হয়। এগযালর মধ্যে পূষা কেশর, AI জমদগনী 
ট্যানটেনী ও ন্যানটেস, ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । 

আবহাওয়া ও মাট £ঃ গাজর শীতকালীন সব্জী হলেও এর রঙ ও ঠিক 
apio আসার জন্য নির্দিষ্ট তাপমাত্রা লাগে । সাধারণত 107-15? সেঃ গ্রেঃ 
তাপমাত্রায় মল বেশ বড় হয়। তবে রঙের উজ্জরলতা আসে না। প্রাকীতি 
তাপমাত্রা 15+-20” সেঃ গ্রেঃ হলে আকৃতি ও রঙ স্বাভাবিক হয়। কিন্তু তাপ- 
মানা বেড়ে গেলে মূল মোটা ও ছোট হয়ে যায়। 

গাজর চাষের জন্য সাধারণত হালকা ও গভীর মাটির দরকার হয়। বেশী 
অন্ল মাটি গাজর চাষের rop ৷ সাধারণত 6.5 for, 
চাষের পক্ষে STER | 

Wis তৈরী ও সার প্রয়োগ ঃ মূল 
জাঁম তৈরণ হওয়া দরকার । 


এইচ বা অম্লতা গাজর 


জাতীয় শস্যের জন্য খুব ভালভাবে 
জাম তৈরীর সময় Raa প্রতি 30-40 টন জৈব- 
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সার, 80 কেজি ইউরিয়া, 300 কেজি সুপার ফসফেট ও 120 কেজি মিউরেট অফ 
পটাশ মিশিয়ে নেওয়া উচিত। পরে আরো 80 কেজি ইউরিয়া চাপান হিসাবে 
প্রয়োগ করা হয়। সার ভালভাবে মাটির গভীরে যাওয়া দরকার l 

বীজ বপন £ বটের মতই গাজরের বীঁজও সহজে অত্কুরিত হয় না, বপনের 
পর প্রায় সপ্তাহ খানেক লাগে। গাজর বীজ 45 সেঃ মিঃ দূরত্বে সারতে 
লাগানো zu বীজ মাটির 1.5—2 সেঃ মিঃ গভীরে বপন করা উচিত। এক 
হেক্টর জমির জন্য 5-6 কেজি বীজ লাগে। সরাসাঁর জমিতে লাগালে, পরে 
গাছ থেকে গাছের দুরত্ব 10 সেঃ মঃ রেখে পাতলা করে দেওয়া EX d 

সাধারণত, জাত অনুযায়ী, আগচ্ট থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে বীজ বপন করা 
যেতে পারে। পাহাড়ী অঞ্চলে অবশ্য মার্চ থেকে জুলাই মাসের মধ্যে বীজ 
বপন করা হয়। 

মাধ্যমক ARIT ও সেচ £ গাজর সারিতে লাগানো হলেও গাছ থেকে 
গাছের দুরত্ব কম থাকলে পাতলা করে-দেওয়া হয় । গাছ থেকে গাছের VINO কম 
পক্ষে 10 সেঃমঃ রাখা বাঞ্চনীয় । এছাড়া লক্ষ্য রাখতে হবে জাম যেন পাঁরদ্কার 
থাকে । প্রয়োজনে আগাছা দমনের জন্য রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ করা যেতে পারে। 

বীঁজ বোনার সময় জামতে রস থাকা বাঞ্চনীয় । এর পর 20 দনের মাথায় 
সেচ দিলে ভাল হয়। অবশ্য চাপান সার দেওয়ার পর সেচ দিতে হবে। 
সাধারণভাবে 10-15 দিন অন্তর সেচ দেওয়া চলে। তবে কেনে সময়ই 
প্রয়োজনের বেশী সেচ দেওয়া উচিত নয়, তাহলে মূল বড় না হয়ে গাছ বড় 
হয়ে যাবে। গাজর তোলার আগে হালকা সেচ দিলে এগাল তুলতে সমাবধা 
হয়। : 

ফসল সংগ্রহ ও ফলন £ঃ KARÉ আকৃতির হলে জমি থেকে গাজর সংগ্রহ 
করা হয়। সাধারণত হাতে টেনে গাজর সংগ্রহ করা হলেও কোদাল বা খুরাঁপর 
সাহায্যে পাশের মাঁট আলগা করে এগুলি সংগ্রহ করা যায়। গাজরের হের 
প্রীত ফলন 20-30 টনের মধ্যে সীমিত। 


চতুদশ অন্যাস 


কুমড়োজাতীয় লতানে গাছ 


কুমড়ো গোত্ীর গাছগডলৈ প্রায় সবই লতানো। এই গোন্রে এত taa- 
পূর্ণ গাছ ভারতীয় উপমহাদেশের আবহাওয়াতে হতে দেখা যায় যার তুলনা 
অন্য কোথাও মেলা ভার। দু একটি G ছাড়া প্রায় সব সব্জীগযীলই 
উষ্ণ আবহাওয়াতে :হতে দেখা যায়। 24--30০ সেঃ গ্রেঃ তাপমাত্রায় এগ্যাল 
ভাল হয় । শশা, «EIU, চালকুমড়ো, চাঁচঙ্গা, SU Wal, উচ্ছে ও করলা, ইত্যাদি 
এই গোত্রের অন্তভূর্ভ। fem বাঁজে বেশ xm বাহরাবরণ দেখা যায়। 
এদের চাষ পদ্ধতিও প্রায় একই রকম। এগুলির ফল সংরক্ষণ, বীজ উৎপাদন, 
আগাছা দমন ও শস্য রক্ষা পদ্ধাত আগেই আলোচনা করা হয়েছে। 
শহা ? 

জাতপ্রকরণ £ সিকিম, বালাম খিরা, গোল শিরা, eem খিরা ইত্যাদি বহ 
স্থানীয় জাত প্রকরণ দেখা গেলেও জাপানীজ লং গ্রীণ, পূষা সংযোগ, স্ট্রেট 
এইট, এই তিনটি উচ্চ ফলনশীল বলে স্বীকৃত। বিভিন্ন প্রচলিত শশার 
জাতগনীলকে ইউরোপণীর, পশ্চিম এশীয়, ভারতীয় ও চোনক এই চার ভাগে ভাগ 
করা বায়। ANTA মধ্যে চৈনিক জাতাঁট আকারে বেশ বড় হয় এবং এর রও 
উত্জব্ল সবুজ | 

আবহাওয়া ও মাটি s শশা চাষের জন্য 18°24 সেঃ গ্রেঃ তাপমান্রা 
দরকার হর । তবে তাপ 11” সেঃ cas নীচে নেমে গেলে বাঁজ অঞ্কুরিত হওয়ার 
সম্ভবনা নাই। শীতকালে বীজে কল বের হলেও, ফল পাওয়ার জন্য কম পক্ষে 
18" সেঃ cete তাপমাত্রা দরকার 

শশা চাষের জন্য সবথেকে ভাল মাটি বেলে দোঁয়াশ । তবে 'বাভন্ন ধরনের 
মাটিতে শশা চাষ হতে দেখা যায়। মাটির অম্লতা 5'5 পি, এইচ এর কম হওয়া 
বাঞ্ছনীয় নয়। নিচ্কাষণা ব্যবস্থা ভাল হওয়া চাই। মোটা মাটিতে শশার 
ফলন ভাল হয়। 

জাম toat, সার প্রয়োগ ও বীজ বপন ঃ বার চারেক চাষ ও মই দিয়ে জমির 
মাটি ঝরঝরে করে নেওয়া হয়। আগাছা বাছা সম্পূর্ণ করে নিয়ে হেক্টর প্রাত 
30—40 টন জৈবসার, 20 কোঁজ ইউরিয়া বা সমপরিমাণ অন্য কোন নাইট্রোজেন 
ঘাঁটত সারও 100 কোঁজ স:পার ফসফেট প্রয়োগ করে পুনরায় চাষ দিয়ে মাটিতে 
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মিশিয়ে নেওয়া হয়। এরপর দাঁড় দিয়ে সাঁর করে 1} মিটার অন্তর অন্তর 
নালা কাটা হয়৷ দ:টি নালার মধ্যবতর্ণ জাম, কিছু ঢাল; থাকতে পারে । এখন 
নালা থেকে 50 সেঃ মিঃ ভিতরে L ৫আধ ) মিটার অন্তর নালার দুইদিকে মাদা 
তৈরী করা হয়। প্রাতিটি মাদায় 46টি বাজ বোনা হয়। অনেক সমর 
বাঁজগুলি জঞ্কুরিত করে বা এগুলির কল বের করেও লাগানো হয়। এভাবে 
লাগালে সেচ দেওয়ার ও শশা গাছ মধ্যবত জমতে লাতয়ে যাওয়ার ITA 
SH এভাবে বীজ বপন করলে হের প্রাত প্রায় 2—3 কোঁজ বাজ লাগবে । 
সাধারণত জান;য়ারা থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত বীজ বোনা হয়। 

সেচ ও মাধ্যামক "SUNT: শীত ও গরমকালে 7—10 দিন অন্তর সেচ 
দেওয়া দরকার হয়। বর্ষাকালে সেচ ত লাগেই না বরং নিষ্কাষণ ব্যবস্থা করা 
দরকার হয়। 

নিড়ানী দিয়ে জমি পরিচ্কার রাখতে হবে । এছাড়া 3— 4 সপ্তাহ পর, সব 
বীজ অত্কুরিত হলে, মাদা পিছ: 31ট গাছ রেখে, অন্য MENTA তুলে ফেলা হয় | 

ফল সংগ্রহ ও ফলন £ কাঁচা খাওয়ার জন্য শশা পাকানো হয় না। তবে 
রান্না করে খেতে হলে কিছ; পাকিয়ে নেওয়া ভাল। কাজেই সবুজ থাকতেই 
শশা তুলে ফেলা হয়। জমিতে লক্ষ্য রেখে মাঝে মাঝেই শশা তুলে নেওয়া EN d 
একবার সংগ্রহ আরম্ভ হলে 4_-5 দিন অন্তর অন্তর ফল তুলতে হয়। শশার 
ফলন খুব খারাপ নয় । গড়ে হেক্টর পিছ? 12— 15 টন ফলন আশা করা যায়। 


খরমুজ £ 

জাতপ্রকরণ £ঃ খরমূজের দু রকম বাঁহরাবরণ দেখা যায়। কিছ: ফলের 
বাঁহরাবরণে জালের মত দাগ থাকে । এগুলির খোসা মোটা ও সংরক্ষণের পক্ষে 
বেশ উপযোগী । AN AT ইউরোপ ও আমেরিকায় ক্যাণ্টালুপ বলে। অন্য 
গঢ়লির বাহরাবরণ মসৃণ, এগহুলকে খরমুজ বলে। খরমুজের নানান জাত 
দেখা যায়। এগুলির মধ্যে পূষা সরবতী, আকা জিত, আকা রাজহংস, 
লাক্ষেনী সাফেদা, ফইজাবাদী, অমতসরী, হরমধ: দুগপির মধু, ও টৎক ইত্যাদি 
উল্লেখযোগ্য । সারদা বলে একটি খরমুজ অক্টোবর নভেম্বর মাসে ভারতে 
চালান আসে । এট শুধু মিন্টিই নয়, সংগন্ধযুত্ত ও সংরক্ষণ গুণ সম্পন্ন । 
ভারতে এটির চাষ প্রচলিত করার চেষ্টা চলছে । TERT মধুরস ও পাঞ্জাব হাইব্রীড 
জাত দুটিও উন্নত জাত। 
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আবহাওয়া ও মাটি ৪ শুকনো, FONE আবহাওয়াতে তরমুজ ভাল 
হয়। আন্র আবহাওয়া তরমুজ চাষের অনুপযুক্ত । 30° সেঃ গ্রেঃ এর কম 
তাপে তরমুজ চাষ হয় না। 

অল্প অম্ল থেকে অল্প ক্ষার বালী মাটিতে তরমুজের চাষ হয় । তবে নদীর 
শুকনো চরে বা পাল মাটিতে তরমুজের চাষ হতে পারে | 

জম তৈরী ও সার প্রয়োগ £ শশার মতই জাম তৈরি করে, SUA ভাবে 
হেক্টর afs 120 কেজি ইউরিয়া, 100 কোঁজ সুপার ফসফেট, 200 কেজি পটাশ 
সালফেট, 100 কোঁজ কালচুন, 32 কেজি ম্যাগনেসিয়াম সালফেট ও প্রয়োজনীয় 
জৈবসার মাটির সাথে মিশিয়ে নেওয়া হয়। 

বীজ বপন £ শশার মতই নালার দুধারের সারিতে নি্দিল্ট দুরত্ব নিদ্ধণারত 
করে মাদায় বীজ লাগানো EX । 

স্থানানুয়ায়ী তরমুজ বীজ নভেম্বর- মার্চ মাসের মধ্যে লাগানো যেতে 
পারে। পাহাড়ী এলাকাতেও মে মাস পর্যন্ত বীঁজ লাগানো হয়। বগজ 


লাগানোর আগে ভিজিয়ে বা কল বের করে নেওয়া উচিত । এক হেক্টর জামতে 
প্রায় দেড় {কলো বাঁজ লাগে । 


মাধ্যমিক পাঁরচর্যা ও সেচ : বাদল মাটি বা নদীর শুকনো চরে কোন 
মাধ্যমিক পরিচর্যা বা সেচ লাগে না। জমিতে চাষ করলে, প্রথম অবস্থায়, 


প্রয়োজন মত সেচ দিতে হয়। তবে ফল ধরতে আরম্ভ করলে বা AÒ হয়ে 
গেলে সেচ দেওয়া উচিত নয় I 


নিড়ান দিয়ে জাম পারৎকার রাখা, আর্তারন্ত চারা মাদা থেকে তুলে ফেলা 
বা ঢাকা য়ে জাঁমর রস সংরক্ষণ ও আগাছা দমন ANIA মাধ্যমিক পরিচর্যার 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য I 

ফল সংগ্রহ ও ফলন £ খরমনজ পেকে গেলেই তুলে দিতে হবে। বাইরের 
খোসার রঙ ও বোঁটার কাছে চিরাচরে ফাটা দাগ দেখলে ফল তোলার মত হয়েছে 


ধরা যায়। এছাড়া ফল পেকে গেলে গন্ধ হুড়াবে। লতা থেকে ফল সহজেই 
আলাদা করা ITA l 


খরমনজের জাত ও আবহাওয়া অনুযায়ী হেষ্টর প্রাত 10—15 টন ফলন 
হতে দেখা যায়। 


এখানে আরো vio সব্জী, ফুট ও কাঁকর বা কাঁকরণীর উল্লেখ করা দরকার । 
পুষ্ট ও কাঁচা অবস্থায় ফুট রান্না করে ও পাকা অবস্থায় ফল হসাবে ব্যবহার 


| 
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করা হয়। পেকে গেলে ফেটে যায় বলেই বোধ হয় ফুট নামটি এসেছে (0 ফুটির 
.বাঙ্গী, ইত্যাদি কয়েকটি জাত গ্রামের দিকে দেখা যায়। চাষ খুব প্রচীলত না 
হওয়ায় বাজারে সচরাচর দেখা যায় না। 

কাঁকরী খেলে শরীর ঠাণ্ডা হয়। ফলগুলি বেশ লন্বা তবে বাঁকানো ও 
সবুজ রঙের । কাঁচ অবস্থার লবণ, গুড়ো লংকা ইত্যাদি মাখিয়ে খাওয়া যায়। 
আর প:ণ্ট হলে তরকারী 1হসাবে খাওয়া হয়। এটি ফুটির চেয়েও Cl 
পাঁরচিত। বাইরের খোসার রঙ দেখে কিছু স্থানীয় জাত চাহুত করা হয়েছে। 


. এই সব্জশীটির ফলন মন্দ নয়। TAA প্রায় 10—20 টন ফলন পাওয়া Hd 


তরমুজ £ 


জাতপ্রকরণ s তরমুজের বেশ কয়েকটি দেশ ও বিদেশনজাত ভারতীয় 
আবহাওয়াতে ভালই ফলন দেয় । এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ÍT রসাল, "LAT 
বেদানা, কাটাগোলা, সুগার বেবী, আশা, ইমাটোও, িউহ্যামসায়ার মিজেট 


seres পার, পাঞ্জাব সিলেকসন, "otia মিঠা, আকা মানিক ইত্যাদি । 


আবহাওয়া ও মাঁট ঃ তরমুজের চাষ করতে হলে মোটাম.টি 2225” 
সেঃ গ্রেঃ তাপমাত্রা দরকার হয়। তরমুজ চাষে সময়ও লাগে বেশ লম্বা। তাই 
'তরমুজ চাষের সময়, বিশেষত ফল ধরার সময় এই উষ্ণতা বজায় থাকলে ভাল। 
তবে এ সময় আদ্রতা খুব বেশ থাকলে ফল পচে যায় এবং স্বাদ পানসা লাগে । 

কিছুটা অম্ল মাটিতেও তরমুজ চাষ করা যায় । তবে মাটি হালকা হওয়া 
বাঞ্জনীয় । জাম উশচ্‌ হবে কিন্ত ভুগর্ভ“স্থ জলস্তর মলের কাছাকাছি থাকবে | 

জাম তৈরী ও সার প্রয়োগ ৪ হেক্টর প্রতি 30—35 টন জৈবসার, 100 
কেজি ইউরিয়া, 225 কেজি সূপার ফসফেট ও 100 কেজি মিউরিয়েট অফ পটাশ 
মাটিতে মিশিয়ে খরমূজের মতই জমি তৈরী করা হয়। পরে অবশ্য 50—60 
কেজি ইউরিয়া চাপান হিসাবে ব্যবহার করা হয় । এছাড়া পাতায় প্রয়োজন মত 
2 নিষুতাংশ সোহাগা ও মালবডেনাম এবং 20 নবূতাংশ কলিচুন ছড়ালে 
উপকার পাওয়া যায় ৷ 

বীজবপন £ তরমুজের মতই সার করে মাদায় বীজ বপন করা হয়। 
প্রতিটি মাদায় 3— 418 বীজ দেওয়া হয় । কল বের করে বীজ বুনলে ভাল হয়। 
মাদার দূরত্ব শশার থেকে বেশ, প্রায় 3--4 মিটার, রাখা হয় | অক্টোবর-নভেম্বর 
মাসে বজ বোনা হয়। হের প্রত প্রায় 225% কোঁজ বাঁজ হলেই যথেন্ট। 


128 সব্জী বিজ্ঞান 


মাধ্যামক পাঁরচর্যা ও সেচ £ খরমূজের মতই জাম পাঁরচ্কার রাখা ও সেচ 
দেওয়া দরকার | নদীর চরে বা বালিতে তরমুজ লাগালে সেচ ও নিড়ানশ 
লাগে না। তবে এক্ষেত্রে প্রাতাট মাদায় কম করে 5—10 কোঁজ জৈবসার 
দিয়ে বীজ লাগানো উচিত । I 

মাদা পিছু 2—318 গাছ রেখে দেওয়া হয়। ফল ধরতে আরম্ভ করলে, 
ফল বেশন থাকলে ভেঙ্গে দেওয়া হয় । এতে ফলের আকার বড় হয়। কাদা 
মাটিতে চাষ করলে ফলের তলায় ঠেকা দিলে ফল পচার ভয় থাকে 'না। 

স্ৰী ফুলের সংখ্যা বৃদ্ধ ও ফল ধরা নাশ্চত করতে গাছে 25—30 
নিষুতাংশ foar ( TIBA ) ছড়ালে প্রায় 50% বেশ ফলন পাওয়া যায় । 

ফল সংগ্রহ ও ফলন £ ফল পেকে গেলে, আঙ্গুল দিয়ে টোকা মারলে, 
ঢপচপ শব্দ করে। কিন্তু wel) ফলে ধাতব শব্দ হবে। এছাড়া মাটি 
স্পর্শকারন তরমুজের বহিরাবরণের রঙ সবুজ থাকে সাদা ও পরে হলদে হয়ে 
গেলে বুঝতে হবে ফল সংগ্রহ করার মত হয়েছে । অবশ্য LS) ফল দুহাতের 
তালুতে রেখে চাপ দিলে মৃদু কড়কড় আওয়াজ করবে । 

তরমুজের ফলন হেষ্টর প্রাত প্রায় 25--35। 


মিষ্টি কুমড়ো £ 


মিণ্টি কুমড়োর তিনটি ভাগ দেখা যায়, এগুলির মধ্যে একটি কুমড়ো, 
অন্যটি বাঁলাত কুমড়ো, ও তৃতীয়া সতাফল। efota আকাতি, রঙ, স্বাদ ও 
চাষের সময় আলাদা ৷ 

জাতগ্রকরণ £ উন্নত জাতপ্রকরণগরীলর নাম নিচে দেওয়া হলো-_ 

কুমড়া ৪ আরলি ইয়োলো প্রালীফক, অস্ট্রৌলয়ান গ্রণণ বাটার নাট ইত্যাদি 
বাইরের প্রজাতি। 

বালতি কুমড়া ৪ গ্রীণ হবার্ড, গোল্ডেন হাবাড? S; হাবাড+ প্রভাত 
আমেরিকান প্রজাতি। 

সাঁতাফল £ আক্কণ চন্দন, আক্কা সূর্যমুখী, AAT অলংকার, পা শ্বাস, 
frt, এম--14, ইত্যাঁদ ভারতীয় প্রজাতি। 


আবহাওয়া ও মাটি ৪ মোটামুটি উষ্ণ অঞ্চলের সব্জী। ালাত কুমড়ো 
ও সীতাফল সমতলে শীতকালে ও পাহাড়ে গরমকালে চাষ করা হয়। 


তবে 
গরমকালেই কুমড়ো চাষ বেশী দেখা যায়। 


// 


E 
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যে কোন মাটিতেই কুমড়ো চাষ হতে পারে। তবে বালিতে ফসল ভাল 
হয় না। উচু জমি হলে ভাল হয়। 

জাঁম তৈরন ও সার প্রয়োগ ৫ মাদায় বীজ লাগানোর আগে হেক্টর প্রত 
30—35 টন জৈবসার মিশিয়ে জাম তৈরী করা হয়। দেড় মাস পরে 49 
কোঁজ ইউরিয়া চাপান সার হিসাবে প্রয়োগ করা ZA l 

বীজ বপন ৪ তরমুজের মতই মাদায় 3— 406 weise বীজ লাগানো 
হয় । হেক্টর প্রাত 7—8 কোঁজ বীজ লাগে। জাত অনুযায়ী বছরে দুবার, 
ডসেম্বর-জানুয়ারী ও জুন-জলাই মাসে কুমড়ো লাগানো চলে । 

মাদা থেকে মাদার দূরত্ব এক মিটার রাখা উঁচিত। নালা থেকে নালার 
দূরত্ব হবে 3 মিঃ। 

মাধ্যামক পাঁরচঘণ ও সেচ £ প্রয়োজন অন.সারে প্রথম অবস্থায় 7—10 দিন 
অন্তর সেচ দেওয়া হয়। গাছ ছড়িয়ে গেলে, মাটি ঢাকা পড়ে। তখন সেচ 
দেওয়া বা ?নড়ানদ দেওয়া দরকার হয় না। বেরোবার পর, মাদায় গাছ 


. বেশগ থাকলে, 216 রেখে বাকীগাল তুলে ফেলা হয়। 


ফল সংগ্রহ ও ফলন A ফল জাঁমতে পাকিয়ে তোলা হয়। MeL 
বহিরাবরণ হলদে হয়ে আসলে তুলে ফেলা উঁচত। FANIA বেশ কিছনাঁদন 
গ[দামজাত করা যায়। অন্যগ্লির ফল, কাঁচা থাকতেই তোলা হয়। পাঁরপর্ণ 
আকৃতি এসে গেলেই সংগ্রহ করা হয়। এগুলি বেশী দিন গ,দমজাত করা 
যায় না। 

প্রকার অনুযায়ী কুমড়োর ফলন হেক্টর প্রীত 10—35 টন এর মধ্যে অন্য 
দুটি উপজাতি অপেক্ষা সীতাফলের ফলন ভাল। 
লাউ ঃ 

নানান আকৃতির লাউ দেখা যায়। মোটাম:ট আকীত ও চাষের সময় 
অন[যায়ী বাভিন্ন জাতগ:লির সৃণ্টি হয়েছে। উন্নত জাতগ্ীলর মধ্য "AT সামার 
প্রীলীফক লং পবা সামার প্রালফিক রাউণ্ড, "LT মেঘদন্ত (লম্বা), AT 


মঞ্জরী (গোল ) ও পষা নবীন, ইত্যাদির নাম করা যায় I 
আবহাওয়া ও মাটি £ঃ উষ্ণ মণ্ডলীয় সৰ্জাঁ, তবে We অন.যায়ণ শ্রেণী ভাগ 


করা হয়েছে। গরমকালে গাছের বাণ্ধি এবং শরৎ, হেমন্ত ও শীতকালে ফল হতে 


দেখা যায়। 
সঃ বিঃ_9 
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যেকোন মাটিতেই লাউ হতে পারে। তবে জাম উচ: হওয়া দরকার এবং . 
মোটাম:ট না-অন্ল ক্ষার মাটিতে ভাল হয়। 

বীজ বপন ৪ লাউ-এর মাদা থেকে মাদা ও জাঁগর নালা থেকে নালার 
দুরত্ব ATÈ কুমড়োর মতই । সাধারণত ফেব্রুয়ারী-মা্চ, জুন-জুলাই এবং 
অক্টোবর-নভেম্বর বছরে {তন বার লাউ লাগানো চলে। হেক্টর গ্রাত 7-8 
কেজি বীঁজ লাগে। প্রায়শই বাড়ীর হাতার 2-11ট গাছ লাগিয়ে ছাদে বা চালে 
তুলে দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে কোন নিদিষ্ট দূরত্ব রাখা হয় না। মাচা করে 
দিলে ভাল হয়। না হলে দাঁক্ষণ ভারতের মতই জাঁমতে লাউ চাষ করা ATA | 

সার, সেচ প্রয়োগ ও মাধ্যামক পাঁরচযাঁঃ লাউএর সারের প্রয়োজনীয়তা 
নিয়ে বিশেষ পরীক্ষা-নিরশক্ষা না হলেও, হেক্টর পিছু 40—50 টন RAA, 
300—350 কোঁজ সুপার ফসফেট ও 100 কেজি ইউরিয়া প্রয়োগ করা উচিত । 
মোট ইউরিয়ার অর্দ্ধে'কটা অবশ্য গাছ বের হওয়ার দেড়মাস বাদে চাপান সার 
হিসাবে প্রয়োগ করা হয়। এছাড়া বথাক্রমে 2—3 নিষূতাংশ সোহাগা ও 
কিচুন জলীয় দুবণে পাতায় ছড়ালে ভাল ফল পাওয়া যায় । 

প্রথম অবস্থায় প্রয়োজনমত 7— 10 দিন অন্তর সেচ লাগে । গাছ বড় হয়ে 
গেলে সেচের পরিমাণ ও ক্রমে কমে যায়। অনেক সময় প্রয়োজন হয় না। 

প্রথমদিকে কোদাল দিয়ে মাটি খংড়ে দেওয়া হয়, পরে আর দরকার হয় না। 

গাছের 2 পাতা ও 4 পাতা অবস্থায় 50 নিষুতাংশ হারে জলীয় দ্ুবণে 
anias হাইড্রাজাইড বা টিবা ( TIBA ) পাতায় প্রয়োগ করলে দ্্রী ফুল বেশশ 
আসে ও ফলন বেড়ে যায়। 

ফল সংগ্রহ ও ফলন £ লাউ নরম থাকতে থাকতেই সংগ্রহ করা হয়। নরম 
লাউ সব্জী হিসাবে উপযডন্ত । শন্ত লাউ পেঠা তৈরী ও তানপুরার খোলের জন্য 
ব্যবহৃত হয়। সঞ্জা হিসাবে ব্যবহৃত লাউ-এর ফলন প্রত হেস্টরে 15—20 টন। 
farce, উচ্ছে, ধু'ধুল ও চিচিঙে ৪ 

জাতপ্রকরণ ঃ সব্জী চারাটর উন্নত জাতগুলি নিচে দেওয়া হল s 

Ñe orar নাসদার, সাত পিয়া ইত্যাঁদি। 

উচ্ছে £ পবা দোসশুমণ, কল্যাণপুর বারমাসী, কোয়েম্বাটুর লং, FT- 
হরিৎ ইত্যাদ। 

Wu: পূবা [seat ইত্যাদি । 

চিঁচঙে e কোরেম্বাটুর সিলেকশন, পুনা সিলেকশন ইত্যাদি । 
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আবহাওয়া ও মাটি ৪ উষ্ণ ও STE আবহাওয়ার ফসল । গরম ও বর্ষাকালে 
ভাল EH | উচ্ছে শীতকালে হলেও ফলন কমে যায়। 

যে কোন ধরনের মাটিতেই এগীল হাত পারে, তবে বেলে-দোয়াশি উৎকৃষ্ট । 
নদীর চড়ার বা পল মাটিতেও উৎকৃষ্ট ফলন পাওয়া যায় । মাটির বেশী অম্ল 
বা ক্ষার হওয়া বাঞ্জনীয় ন়। জাঁমর নিষ্কাষণ! ব্যবস্থা ভাল থাকবে ও জল 
দাঁড়ানো চলবে না। í 

জাম তৈরী ও সার প্রয়োগ $ জাঁম তৈরীর সময় 20—40 টন জৈবসার 
দিয়ে শশা চাষের মত. জমি Al করতে.হবে। গাছ একটু বড় হলে, অর্থাৎ 
IFS হওয়ার দেড় থেকে দূমাস বাদে হের প্রাত 100 কেজি ইউরিয়া চাপান 
সার হিসাবে প্রয়োগ করা হয়। 

বীজ বপন £ প্রাক্‌ গ্রীক্মকালের ফসলের জন্য নভেদ্বর-ডসেম্বর, AT- 
কালীন সব্জীর জন্য ফেব্রুয়ারী-এাপ্রল ও বর্ধাকালীন ফসলের জন্য মে-জূলাই 
মাসে শশার মতই মাদায় বীজ বপন করা হয়। 

face বপনের জন্য হেষ্টর প্রীত 5—7 কোজ বীজ, উচ্ছে ও চিচিঙার জন্য 
8—10 কোঁজ বীজ ও ধধধুুলের জন্য 4—5 কেজি বীজ লাগে । অক্কুরিত করে 
বীজ লাগানো উচিত। iè তাপমাত্রা (27 সেঃ CE) পেলে 7 দিনের 
মধ্যেই চারা বেরিয়ে যাবে । 

সেচ ও মাধ্যামক "SUNT ৪ প্রথম অবস্থায় 7— 10 দিন অন্তর দুই একটা 
সেচ দরকার হতে পারে । গাছ বড় হয়ে গেলে সেচ দেওয়ার দরকার হয় না। 
মাচা করে দিলে বেশী ফলন পাওয়া যায়। জমিতেও গাছ লাতিয়ে যেতে 
দেওয়া SN | . মাচা না করলে কোদাল 'দিয়ে মাটি «ice, প্রথম অবস্থায়, একটা 
িড়ানী দেওয়া দরকার । ভাল.ফলনের জন্য শেকড়ের গোড়ার মাটি ঝর ঝরে 
রাখা বাঞ্জনীয়। 

এই স্থ্জীগযীলিতেও আগের মত (হরমোন মোঁলক হাইড্রাজাইড ও টিবা ) 
প্রয়োগ করে ফলন বাড়ানো যেতে পারে | 

ফসল সংগ্রহ ও ফলন ঃ ফলের পর্ণ আকৃতি এসে গেলেই সংগ্রহ করা 
হয়। বেশী AÈ হয়ে গেলে বা পেকে গেলেই খাবার অযোগ্য হরে যায় 
প্রায় একাঁদন অন্তর ফল তোলা হয়। সময়মত ফল না তুললে ফলন কমে 
বায়। বিঙে, ধন্ধুল, ও চিঁচঙের ফলন উচ্ছের ফলন থেকে বেশ । হেরে 
প্রায় 15--25 841 উচ্ছের ফলন G3 10—15 টন। 
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এই সব্জীগুির বীজেরও চাহদা আছে। বীজ উৎপাদন করতে হলে 
faid দূরত্ব বজায় রেখে হেক্টর 115 ক্যুইণ্টাল বীজ উৎপাদন করা যায় ॥ 
বাজ উৎপাদন পচ্ধাত সম্বন্ধে আগেই আলোচনা করা হয়েছে | 
চাল কুমড়ে। ও Pel 

জাতগ্রকরণ ৪ চাল কুমড়োর বশে কোন উন্নত জাত CDI একমাত্র 
কোয়েম্বাটোর ওয়ান-এর উল্লেখ করা যায় । আক্ণা ?টগ্ডা জাতাঁট 1টণ্ডার, 
উন্নত জাত। 

আবহাওয়া ও মাটি s গ্রণন্মকালীন ফসল, MB LAF জুলাই মাস পর্যন্ত 
বীজ লাগানো যায়। যে কোন মাটিতে এগীলর চাষ করা গেলেও, বেলে 
দোয়াঁশ ও পাল মাটি উৎকৃণ্ট । i অন্যান্য প্রয়োজনীয় গুণাগুণ বিঙের 
মতই হওয়া দরকার | 

জাম তৈরী ও বাজ বপনঃ জমি তৈরী ও বাজ বপনের পদ্ধীত শশার 
মত। বাজ বপনের সময় আগেই উল্লেখ করা হয়েছে । হেক্টর প্রাত প্রায় 5—6 
কেজি বীজ লাগে । বাঁজ অত্কুরিত করে বপন করা হয় । 

সার, সেচ প্রয়োগ ও মাধ্যামক পরিচর্যা £ সার ও সেচ প্রয়োগ পদ্ধাত. 
নিয়ে বিশেষ পরীক্ষা Te RI না হলেও হেক্টর প্রাত 40—50 টন জৈবসার 
350 কোঁজ ইউরিয়া চাপান সার 'হসাবে প্রয়োগ করা যায়। 

প্রয়োজন মত প্রথম অবস্থায় দ: একটা সেচ লাগতে পারে তবে পরে, আর, 
সেচ দেওয়ার দরকার হয় না। 

লাউ ও মিষ্টি কুমড়োর মতই মাধ্যমিক পাঁরচর্যা করা উচিত। 

ফল সংগ্রহ ও ফলন £ সম্জী হসাবে ব্যবহারের জন্য ফলের বহিরাবরণ শক্ত 
হওয়ার আগেই অর্থাৎ অপযুষ্ট ফল সংগ্রহ করা হয়। সম্পূর্ণ "(SD হলে বা 
পেকে গেলে, বাঁহরাবরণ শন্ত হয়ে যায় ও সাদা DAA প্রলেপের মত পড়ে । 
এগুলি পেঠা তৈরীর জন্য ব্যবহার করা হয়। সব্জী দটর ফলন হেষ্টর প্রত. 
10—12 টন হতে দেখা যায়। 


পটল £ 


গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে, পর্ব ভারত বা বাংলাদেশে পটল একি NAPR 
সব্জী। পটলের উৎপাত্তও সম্ভবত পর্ব ভারতের SS ^ কোন অঞ্চলে t 
পটলের ফল এবং লতা ভেষজ ALA ভরপুর ও স্বস্থাপ্রদ। মূল বিষান্ত। 


কুমড়ো জাতীয় লতানে গাছ 133 


জাতগ্রকরণ : লম্বা, গোল, বেটে নানাধরনের ফল দেখা যায় । কখনো 
ফলের আকৃতি বা স্থানের নাম অনুসারে জাত-প্রকারের নামকরণ হয়েছে। 
emere মধ্যে সুজ, কাজলা, বোম্বাই, দামোদর, আমড়া ঝা, ইত্যাদির 
উল্লেখ করা যায় । ` 

আবহাওয়া ও মাঁট s সম্পূর্ণ উষ্ণ ও a মণ্ডলীয় শস্য । দাঁক্ষণা 
বাতাস বা মৌসুমী বায়; বইলে, ফুল ধরতে আরদ্ভ করে। শরৎকাল পর্যন্ত 
ফলন দেয়৷ সাধারণত "p; পাল বা বেলে দোয়াঁশ মাটি পটল চাষের উপযোগী I 
অন্ল মাটিতে পটল চাষ হয় না। মাটির পি-এইচ 6'5 কম হলে পটল ভাল 
হবে না। 

জাঁম তৈরী ও সার প্রয়োগ £ শশার মতই জাম তৈরী করা IEAA 
সাধারণত 30—40 টন জৈবসার দিয়ে মূল লাগিয়ে দেওয়া হয়। পরে গাছ 
বের হলে, হেক্টর প্রীত 100 কেজি ইউরিয়া দুইবারে চাপান সার হিসাবে গাছের 
গোড়ায় প্রয়োগ করা হয়। 

মল রোপণ ও সেচ £ মল, লতা, বা বীজ যে কোনাঁটর মাধ্যমে পটল 
গাছ তৈরণ করা যায়। স্ত্রী গাছের মূল সংগ্রহ করে 2-3 মিঃ অন্তর সারিতে 
লাগানো হয়। প্রায় 100 কোঁজ মলের দরকার এক হেক্টর জাঁমর জন্য। লতা 
লাগলে 20—30 সেঃ মিঃ লতার টুকরোয় প্রথমে শেকড় করে নিতে হয়। পরে 
ew, দূরত্বে এগুলি লাগানো হয় । সংখ্যায় 1000—2000 বা ওজনে 100 
কেজি এ রকম লতা হলে এক হেক্টর জমি চাষ করা চলে ৷ বাঁজের সাহায্যেও 
গাছ তৈরী করা যায়। 20—25 কেজি বীজ এক হেক্টর জাম চাষ করার জন্যে 
যথেষ্ট । তবে বীজের সমস্যা হচ্ছে এর মধ্যে প্রায় অর্ধেক গাছ হবে পুরুষ ও 
অর্ধেক গাছ হবে "all এবং যেহেতু কেবল A গাছেই পটল ধরে সেই হেতু 
পুরুষ গাছগযীল তুলে ফেলতে হবে । আবার পরাগ সংযোগ না হলে ফল 
টিকবে না এবং পটলের স্ত্রী ও পুরুষ গাছ আলাদা, তাই শতকরা দুই থেকে 
পাঁচ ভাগ পুরুষ গাছ রাখা বাঞ্চনীয়। এছাড়া বীজের গাছ খুব iR CD হয় ও 
প্রথম বছরে ফুল বা ফল আসে না। 

সাধারণত অক্টোবর 15 থেকে নভেম্বর 15 তারিখের মধ্যে জাঁমতে পটল গাছ 
লাগাতে হয়। ফেব্রুয়ারী মে মাসের মধ্যে বৃষ্টি না হলে প্রয়োজন মত সেচের 
ব্যবস্থা করতে JA | 

মাধ্যমিক পাঁরচর্যা ঃ জমতে বা মাচায় পটলের লতা হতে পারে। তবে 


134 সব্জী বিজ্ঞান 
জাঁমতে লাগালে প্রতিটি গাঁট থেকে শেকড় বেরিয়ে গাছ সতেজ ও বেশন উৎপাদন- 
ক্ষম হয়। 

জাঁম সম্পূর্ণ ঢেকে না যাওয়া পর্যন্ত 2--3 নিড়ানী দিয়ে জাম পারচ্ছন্ 
রাখা উচিত। লতায় জাঁম ঢেকে গেলে AGA বা সেচের দরকার হয় না। 
যেহেতু ইতর পরাগ সংযোগে ফল উৎপন্ন হয় এবং পরাগ সংযোগের মূল 
মাধ্যম পতঙ্গ, তাই পোকার আক্রমণ ঠেকানোর জন্য হিসাবমত ওষুধ প্রয়োগ 
করা উাঁচিত। যাতে পোকাও মরে এবং পরাগ সংযোগ ব্যাহত হয় না। 

ফল সংগ্রহ ও ফলন £ঃ ফল পাঁরপূর্ণ MPS পেলে .ও পন্ট হলে প্রায় 


রোজই সংগ্রহ করা উচিত। পেকে হলদে হয়ে গেলে বাজারে দাম পাওয়া যায় 
না। 


চিত্র 8: সংগৃহিত কাজলী জাতের পটল) 


জাতের তারতম্য অনুসারে 20—30 টন ফল এক হে্টর জাম থেকে আশা 
করা যায়। 


এগদীল ছাড়াও কাঁকরোল, Sul স্কুয়াস-এর চাষ কিছ; কিছু অঞ্চলে 
দেখা যায়। প্রথম দুটি সমতলে পটলের মতই চাষ করা যায়। শেযোন্তাঁট 
পাহাড়ে শশার মত চাষ করা হয়। আলোচ্য প্রায় সব সব্জীরই লতা, শাক 
হিসাবেও ব্যবহার করা হয়। কুমড়োর ফুলও সব্জী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। 


*[zisvest aE 
বাল্ব জাতীয় সজী 


পে'য়াজ, রসুন, লিক ইত্যাঁদ বাল্ব জাতীয় সব্জীর অন্তর্গত। পূর্ব ভারত বা 
বাংলাদেশের দিকে দিকের চাষ হতে দেখা যায় না। এগুলি কাঁচা অবস্থায় 
সব্জন হিসাবে ব্যবহৃত হলেও আসল ব্যবহার মশলা হিসাবে । এগযালর বীজ 
উৎপাদন, আগাছা দমন, শস্য রক্ষা ও গুদামজাতকরণ পদ্ধাত আগেই 
আলোচনা করা হয়েছে। 
পেঁয়াজ 2 

জাতপ্রকরণ £ পে'য়াজের জাতগন্লিকে দূভাগে ভাগ করা যায়। সাধারণ 
praa ও ছাঁচি crei ছাঁচি পেঁয়াজের চাষ খুব সীমিত। এগ;লির বীজ 
হয় না। পে'রাজ লাগিয়েই গাছ তৈরী করা হয়। সাধারণ পে'য়াজের কতক- 
qia উন্নত জাত দেখা যায়। পবা রেড, পবা রত্বার, এন-2-4-1, 
লাইন-102, erat নিকেতন, এন-257-9-1, আরাল গ্রানো, পাঞ্জাব NAPA, 
গাটনা রেড, হিসার IL, উদয়পূর 101, উদয়পুর 102, উদয়পুর 103 ইত্যাদি 
শঈতকালে খুব ভাল হয়। এছাড়া নাসিক থেকে এন-53 (N-53) বলে একাঁট 
জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে, যেটি গরমকালেও চাষ করা চলে। সাদা 
পেঁয়াজের মধ্যে পুঝা হোয়াইট রাউণ্ড, "LAT হোয়াইট ফ্ল্যাট, এম-_48, ও ST T 
কল্যাণ ইত্যাদির নাম উন্নত জাত হিসাবে উল্লেখ করা যায় । 

আবহাওয়া ও মাঁটঃ জাতের তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন আবহাওয়ার 
প্রয়োজন হলেও পেখ্মাজ মূলত শীতকালীন সব্জী। তবে পে'য়াজের বাল্ব বড় 
হওয়া ও ফুল আসার জন্য বেশ তাপ ও আলোর দরকার হয় । 

পেয়াজ চাষের জন্য জৈবসারয্ক্ত উর্বর xDD দরকার হয় । জাম উচু 
হওয়া বাঞ্ছনীয় । মোটা মাটিতে পে*য়াজের বাল্ব মোটা হয় । মাটির Ta, এইচ 
5:8 থেকে 6'5 মধ্যে হলে ফলন খুব ভাল হয়। 

জি Des ও সার প্রয়োগ £ মুলোর মতই বার বার চাষ দিয়ে জমি তৈরশ 
করা হয়। জাঁম তৈরীর সময় প্রাথমিকভাবে হেক্টর প্রাত 20 টন জৈবসার, 125 
কেজি ইউরিয়া, 300 celer সুপার ফসফেট ও 200 কোঁজ পটাশ সালফেট প্রয়োগ 
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করা হয়। চারা লাগানোর এক দেড় মাস পরে সারির দুই দিকে পুনরায় 125 
কোঁজ ইডীরয়া চাপান হিসাবে প্রয়োগ করা উচিত | 
চারা তৈরী £. এক হেক্টর জাঁমর জন্য 8-—10 কেজি ?হসাবে বীজ, বীজ 
তলায় সেপ্টেম্বর মাসে বপন করা উঁচিত। চারাগযীল 2—21 মাস বয়সের হলে 
ডিসেম্বর-জান;য়ারী মাসে মূল জাঁমতে 10-15 সেঃ মিঃ দূরত্বে ও 45 সেঃাগঃ 
অন্তর সারতে লাগানো হয়। এখন দশ-বারো সারর পর Teu; জম ফাঁক 
রেখে পুনরায় সার করা হয়। অনেক সময় সোজাসুজি চারা কনে জাঁমতে 
লাগানো হয়। . এক্ষেত্রে 6—10 কুইণ্টাল চারা এক হেক্টর জার জন্য 
প্রয়োজন হয় | 

মাধ্যামক পরিচর্যা ও সেচ ঃ পে'য়াজের জাম সব সময় পাঁরচ্ছন্ন রাখা 
'রিকার। এছাড়া বার বার নিড়ানী দিয়ে মাটির উপরের স্তর ভেঙ্গে দেওয়া হয়। 
এতে করে TIUS মধ্যে বায় চলাচল করে ও পেয়াজ মোটা হওয়ার সুযোগ 
পায়। গরম পড়লে, পাতা ভেঙ্গে দিলে পেয়াজ মোটা হয় | 


রি 
0 AM Ys 
i y 


KON 


চিত্র9£ সংগৃহীত পুষ্ট পেয়াজ। 
পেঁয়াজে সেচের প্রয়োজন খুব বেশী। প্রথম অবস্থায় 5—7 দন অন্তর 
হালকা সেচ দেওয়া হয়। পরে সেচের S কমে যায়, কিন্তু গভীরতা বাড়ে। 
পে'য়াজে মোট 7— 816 সেচ লাগতে পারে । অবশ্য আবহাওয়ার তারতম্যের 


উপর সেচের প্রয়োজনীয়তা ও সংখ্যা fae করে। বাল্ব পুষ্ট হওয়ার মুখে 
সেচ দেওয়া ipe নয়। 


ফসল সংগ্রহ ও ফলন £ বাজারের চাহিদা IRACA পাতা সমেত 
পেয়াজ তোলা হয়। প্রাতকুল আবহাওয়া না থাকলে গাছ AIFA গেলে 


বাল্ব জাতীয় সব্জী 137 


জাম থেকে পেয়াজ তোলা হয়। জাম থেকে পেয়াজ তুলে কয়েক দিন ছায়ায় 
রেখে শুকিয়ে নিতে হয়। 

জাতের তারতম্য অনুসারে হেক্টর পিছু 20—30 টন ফলন আশা করা যায়। 
হেক্টরে পেয়শাজ বীজের উৎপাদন 850—1000 zafe | 


রসুন £ 

জাতপ্রকরণ £ রসুনের বিশেষ জাত প্রকরণ নেই, তবে ক্লেয়ল, ইটালিয়ান ও 
তাঁহাঁত নামে emet, ler উচ্চ ফলনশীল | 

আবহাওয়া ও মাঁট s পে'য়াজ চাষের মতই আবহাওয়া ও মাটি দরকার হয় | 
অবশ্য রসুন নাতিশীতোষ IGAS ভাল হয় । : 

জাঁম তৈরী ও সার প্রয়োগ পে'য়াজের মতই জমি তৈরী ও সার প্রয়োগ 
করা হয়। 

বীজ বপন s এক হেক্টর জামির জন্য 350—500 কেজি রসুনের কোয়া 
লাগে, কোয়াগলি 7—8 সেঃ মঃ দূরত্বে 15 সেঃ মিঃ অন্তর সারতে লাগানো 
. হয়। রসুন সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর মাসের মধ্যে লাগাতে হবে I 

মাধ্যামক পাঁরচযণ ও সেচ s পে*য়াজের মতই দরকার হয় | 

ফল সংগ্রহ ও ফলন £ পাতা শাঁকয়ে গেলেই রসুন তুলে পেঁয়াজের 
মতই পরিচর্যা করতে হয়। ফলন পেশ্মাজের থেকে কম । হেক্টর পিছ; 
4-—10 টন। 


শ্টদস্প অন্যযাস্ম 
কন্দ সজী 


কন্দ শস্যের মধ্যে মূলত আল, মিষ্ট আল:, ওল, কচু, খাম ও চুপাঁর আল: 
টোঁপয়োকা, আর্টিচোক ইত্যাদি অন্তভূত্ত করা হয়েছে A AA মধ্যে কিছু 
মরসংমস আবার কিছ: বর্ধজীবী গাছ দেখা যায় । তবুও চাষ পদ্ধীত অনেকটা 
একই রকম হওয়ায় এগনালিকে কন্দ শস্যের অন্ত্ভুন্ত করা হয়েছে । সব কন্দ 
শকরা জাতীয় খাদ্যগুণে সমৃদ্ধ৷ 

বি £ ভারতীয় আল, গবেষণালয়ের অন্তর্গত কুফরি কেন্দ্র হতে বহু 
উন্নত জাতের আল; উদ্ভাবন করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে কুফরি চমৎকার, 
কুফরি-সিন্দুরণ, কুফরি চণ্দ্রমুখী, কুফরি sese, কুফরি কুবের, কুফাঁর সফেদ, 
কুফাঁর জ্যোতি, কুফরি iena কুফার কুন্দন, কুফারি কিষাণ, কুফাঁর নলা, 


কুফরি দেবা, ইত্যাদি সমতলের জন্য ও quis জীবন, কুফার নঈলমাঁণ, কুফাঁর 
নবীন ইত্যাদি পাহাড়ী এলাকার জন্য উৎকৃষ্ট বলে ববোঁচত হয়েছে। 


আবহাওয়া ও মাটি ৪ সমতলে শীতকালীন ও পাহাড়ে গ্রাম্মকালগন শস্য 
হিসাবে আলর চাষ হয়। প্রায় 3000 মিঃ উচ্চতাতেও আল চাষ হতে পারে। 
কিছ: জায়গায়, ঠিক মত ব্যবস্থা করলে বছরে দুবার আল চাষ করা যায়। 
কন্দ তৈরীর জন্যে 18--21” সেঃ গ্রেঃ উষ্ণতা আবশ্যক অবশ্য এর সাথে 
মাটিতে রস থাকাও বাঞ্জনশয়। 

যে কোন মাটিতে আল্‌ চাষ হতে পারে। তবে, বেলে crater মাটি 
সর্বোৎকৃষ্ট এবং কাদা মাটি নিকৃণ্ট। জমি UI হওয়া ও faepe ব্যবস্থা 
ভাল থাকা দরকার। কিছ;টা তন্ল মাটিতেও আল; ভালই হয়। মাটি উর্বর 
ও গভনর হওয়া চাই। š 

aia তৈরী ও পার প্রয়োগ ? জমি সম্পূ্ণ ভাবে তৈরীর আগে হেক্টর fotu; 
15 টন জৈবসার, 130 কোঁজ ইউরিয়া ও মুরেট অফ পটাশ এবং 550 কোঁজ 
APNI ফসফেট প্রয়োগ করে বার বার চাষ 'দিয়ে মুলোর মত জি তৈরী করা 
দরকার । 

বাঁজবপন £ আল; আকারে ছোট হলে সম্প্‌৭ ও বড় হলে টুকরো করে 
বাঁজ হিসাবে ব্যবহার বরা হয়। ভবশ্য লক্ষ্য রাখতে হয়, যেন প্রতিটি টুকরোতে 
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একাধক চোখ থাকে । 45—60 সেঃ fus দূরত্বে সারিতে, 30 সেঃ মিঃ অন্তর 
অন্তর মাটির 5—7 সেঃ মিঃ গভীরে আলুর টুকরোগনীল বাঁসয়ে মাটি চাপা 
দিতে হয়। 

সাধারণত জলাঁদ ফসলের জন্য সেপ্টেম্বর__আক্টোবরের মধ্যে ও CTS ফসলের 
জন্য সেপ্টেন্বর__নভেম্বরের মধ্যে আল: লাগিয়ে যথাক্রমে নভেম্বর, জান:য়ারী, 
ফেব্রুয়ারী ও এাপ্রলে আল; তোলা যায়। পাহাড়ী এলাকায় অবশ্য সময়টা 
অন্য। জলদি ফসলের জন্য সেপ্টেম্বর মাসে আল; লাগিয়ে যথাব্রমে জুন- 
জুলাই ও ডিসেম্বর জান.য়ারন মাসে ফসল তোলা হয়। 

এভাবে আল; লাগালে হেক্টর প্রতি প্রায় 1250—1500 কেজি বাঁজ লাগে । 

মাধ্যমক পাঁরচযা ও সেচ s ভাল ফলনের জন্য সেচ একটি অত্যাবশ্যকীয় 
কর্গ। নাঁদন্ট সেচ না দিলে আল; বড় হবে না। সাধারণত 10 দন অন্তর 
হালকা সেচ দেওয়া দরকার d 

যেহেতু আল্‌ একটি পাঁরবাঁত'তি কাণ্ড, সেজন্য মাটি দিয়ে কাণ্ড ঢেকে দিলে 
আল; ধরার সবিধে হয় । গাছ 30 সেঃ মিঃ উচু হলেই দুসাির মাঝে থেকে 
মাটি দিয়ে UN NS দুপাশ থেকে ঢেকে দেওয়া হয়। একে সার বাঁধা 
বলে। প্রয়োজনে দুবারও সার বাঁধা হয়। সার বাঁধার সময় আগাছা নমল 
হয়ে যায়। এছাড়া সারিতে সেচ দেওয়ার সুবিধে ER I 

ফসল সংগ্রহ ও ফলন £ঃ আল; সাধারণত 2— 5 মাসের মধ্যেই তোলার 
Üe হয়ে যায়। অবশ্য এটি জাতের উপর নির্ভর করে। যাইহোক গাছ 
শুকিয়ে এলেই আল: তোলা উচিত। অন্যথায় গরমে আল; পচে যেতে পারে, 
বংষ্টিতে নণ্ট হতে পারে বা ইদুর ইত্যাদিতে ক্ষত করতে পারে | 

গড় হেক্টর প্রাত ফলন 25 টন ieu; জাত বিশেষে 60 টন পর্যন্ত ফলন 
হতে গারে। 


মিষ্টি আলু s 

জাত প্রকরণ £ আমেরিকা, জাপান, ও চান থেকে কিছ উন্নত জাত আমদানি 
করে এগুলির থেকে ভারতে চাষের উপযোগী কিছু জাত {নবিন করে পবা 
সফেদ, প.ষা লাল ও LAT যুনেরা ইত্যাদি নাগ করণ করে চাষীদের জন্য দেওয়া 
হয়েছে। মূলত আল:র রঙ ইত্যাদি দেখেই নামকরণ করা হয়েছে। [ভি-35, 
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ও ি-217, আই 14-81 এছাড়া গোল্ড রাম ও সৌঁণ্টনিয়াল নামে জাতগযীল 
বেশ উচ্চফলনশীল। তাছাড়া 1বাভন্ন প্রদেশে নানান প্রকরণ চাল; আছে। 

আবহাওয়া ও মাঁট £ মিষ্টি আল গরম আবহাওয়ায় ভাল হয়। সাধারণত 
বছরে চার মাস গরম দিন ও রানি, পর্যণপ্ত সূর্ধালোক ও মাঝে মাঝে বাদ্টপাত 
থাকলেই মিষ্ট আল; চাষ করা যাবে । শস্যটি খরা সহনশীল । 2030” 
সেঃ গ্রেঃ তাপমাত্রায় TWO আল; ভাল হয় l 

15—20 সেঃ T: গভীরতাুভ্ত হালকা মাঁটতে È আলুর চাষ ভাল 
হয়৷ কাদা মাটিতে শেকড় লম্বা হয়, কিন্তু মোটা হয়না ৷ মাঁট বেশন অম্ল হওয়া 
চলবে না। মাটির [^l এইচ-5.8--6.7-এর মধ্যে থাকা বানায় । iD আল্‌ 
চাষের জন্য ^p; জাঁম নির্বাচন করা দরকার d 

জাম তৈরী ও সার প্রয়োগ ? চাষ দিয়ে ভালভাবে জাম তৈরী করার আগে 
হেক্টর প্রত 10-15 টন জৈবসার, 60 কোঁজ ইউরিয়া, 280 কোঁজ KTA 
ফসফেট ও 120 কেজি িউরেট অফ পটাশ প্রয়োগ করে জাঁম তৈরী করা 
হয়। কলম লাগানোর পর পুনরায় 60 কোঁজ ইউরিয়া, চাপান সার হসাবে, 
দেওয়া হয়। 
চারা তৈরী ও রোপন £ মাস্ট আল;র লতায় শেকড় গাঁজয়ে জামতে 
লাগানো হয়। শেকড় তৈরী করার জন্য লতাগাঁলকে নার্সারীতে 10—15 সেঃ 
মিঃ মাটির গভীরে "lice রাখা হয়। 7—10 দিনের মধ্যেই প্রাতাঁট গাঁট থেকে 
শেকড় গজায় । এগুলি 20—30 সেঃ মিঃ লম্বা টুকরো করে মুল জমিতে 60 সেঃ 
মিঃ অন্তর সারিতে লাগানো হয়। গাছ থেকে গাছের Cw 30 সেঃ মঃ রাখা 
হয়। কলমগযাল লাগিয়ে সেচ দিতে হয়। হের te প্রায় 50—70 হাজার 
কলম লাগে । 

পর্ব ভারতে জুন-জুলাই ও সেপ্টেম্বর-আন্টোবর দুই খতুতে কলমগীল 
লাগানো হয় । তবে খাঁরপ ও রাব যে কোন সময়েই লাগানো হোক না কেন 
কিছুটা আগে লাগাতে পারলে ফলন বেশন হয়। 

মাধ্যামক গাঁরচঘণ ঃ আগেই বলা হয়েছে কলম লাগানোর সাত দিনের 
মধ্যেই এগ্দাল জাঁমতে লেগে যায়। প্রায় 21 দিনের মধ্যে নতুন পাতা ও শাখা 
গজায়। এই সময় একবার আগাছা নমল করা দরকার গাছ সম্পূর্ণ জাম ঢেকে 


না ফেলা পর্যন্ত নিড়ানী দিতে হয়। সারতে থাকলে 2-23 মাস পরে গাছে 
মাটি দেওয়া দরকার । 
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ফসল সংগ্রহ ও ফলন fT আলু তোলার CANE হলে (জাত অনুসারে 
লাগানোর 150—180 দন পরে) পাতার রঙ হলদে হয়ে আসবে ! ঠিক সময়মত 
না তুলতে পারলে ফলন পাওয়া যায় না। আগে তুললে অপুষ্ট আল; বেশী দিন 
রাখা যায় না। আবার পুষ্ট আলু জমিতে বেশী দিন রাখলে পচে যাওয়ার 
সম্ভবনা থাকে | আল তোলার পর ঘরের মধ্যে বা রোদের মধ্যে শুকনো 
আবহাওয়ায় রেখে (7 দিন ) শোধন করা হয়। 

স্থান ও জাত অনুসারে ফলনের তারতম্য ঘটলেও গড়ে 10 টন ফলন 
পাওয়া যায়। সেচের ব্যবস্থা ও জাত ভাল হলে হেক্টর প্রত 30 টন ফলনও 
পাওয়া যায়। 


টেপিয়োকা s 

টোঁপিয়োকার চাষ আগে দক্ষিণ ভারতে সীগাবদ্ধ ছিল । কিন্ত; পূব“ ভারতে 
শস্যটির চাষ ক্রমশ প্রসার লাভ করেছে । ফলন ও প্রাকৃতিক অবস্থার সাথে AZA- 
MAS প্রসারের কারণ বলে মনে করা হয়। 

জাত প্রকরণ ৪ জনপ্রিয় ও উচ্চ ফলনশীল জাত হসাবে 43-4, এইচ-165, 
এইচ-226 ও এইচ-9? ইত্যাঁদর নাম করা গেলেও. টোপয়োকার বহু জাত 
দেখা যায়। 

আবহাওয়া ও মাটি ঃ হালকা ধরনের যে কোন মাটিতেই, উষ্ণ অঞ্চলে এ 
শস্যটি হতে পারে । তবে জমিটি 75. ও খোলামেলা হবে । বাড়ীর ETSI 
লাগানোর জন্য বা পাঁতিত জাঁম বাবহার করার জন্য এই ফসলাঁটর চাষ করা যায়। 

জাঁম তৈরী ও সার প্রয়োগ ৪ সাধারণভাবে জাম তৈরী করে। হেক্টর 
প্রীত 15—20 টন জৈবসার, 250 কোঁজ সংপার ফসফেট ও 250 কোঁজ পটাশ 
সালফেট ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে | পরে দুই তিন মাসের মধ্যে 100 কেজি 
ইউরিয়া চাপান হিসাবে প্রয়োগ করা EN d 

চারা তৈরী ও লাগানো s আগের বছরের পুষ্ট অংশ থেকে 20—30 সেঃ মিঃ 
লদ্বা টুকরো কেটে নিয়ে ছায়াযুন্ত স্থানে অর্ধেকের ওপর অংশ নালার মধ্যে ACS 
রাখা হয়। গাছে অপচুণ্ট মাথাগুলো বাদ দেওয়া হয়। সাধারণত এপ্রিল_ 
জুলাই মাসের মধ্যে 60—45 সেঃ fs অন্তর সারিতে লাগানো হয়। গাছ থেকে 
গাছের দূরত্ব 45 সেঃ মিঃ রাখা হয়। এক হেক্টর জমি চাষ করতে প্রায় 
12000 থেকে 18000 কলম লাগে l 
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মাধ্যামক পারচর্যা ও সেচ ৪ গাছ বড় না হওয়া পর্যন্ত 2-3 বার নিডানী 
দেওয়া দরকার হয় । গাছে WD তুলে সার করে দেওয়া EN! 

সাধারণত সেচ দেওয়া না হলেও 12—180 সেচ দিতে পারলে ফলন অনেক 
বেড়ে যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার বে, টোপরোকা গাছ প্রায় 8-12 মাস 
জাঁমতে থাকে। 

শস্য সংগ্রহ ও ফলন $ সাধারণত শেকড় একটু নরম থাকতেই তুলে নেওয়া 
হয়। বেশ পুষ্ট হয়ে গেলে AT A ছিবড়ে হয়ে যায়। 

টোঁপয়োকার হেক্টর প্রাত ফলন প্রায় 25—30 টন। 


ক্ঢুঃ 


জাত প্রকরণ £ কচুর কতকগযীল জাত প্রকরণ দেখা যায়। o CU 
মূলত স্থানক। আকাত এবং রঙ দেখে নামকরণ করা হয়েছে । ANITA 
মধ্যে কালো কচু, AGTA উল্লেখযোগ্য | আবার পণমুখী উচ্চ ফলনশীল | 


আবহাওয়া ও মাঁট s কচ; সম্পূর্ণভাবে উষ্ণ মণ্ডলীয় শস্য । গরম কালেই 
কচু চাষ হতে দেখা যায়। 14^ সেঃ গ্রেঃ এর নীচে তাপ হলে কচু হবে না। 
এছাড়া দীর্ঘ দন ও বাঞ্চনীয় । 

জল ধারণক্ষম পাল ও কাদা মাঁট কচ: চাষের উপযযন্ত। বেলে দোয়াঁশ 
মাঁটিতেও কচ: হতে পারে । তবে বেশী সেচ লাগে । জমি নিচ: হলে ক্ষত 
E কেননা জাঁমতে জল থাকলে কচুর "PS হয় WII 


জাম তৈরী ও সার প্রয়োগ £ মূলোর মত বা আলুর মত খুব ভালভাবে 
জাম beri করতে হবে। হেক্টর পিছু 25—30 টন জৈবসার। 100 cafe 
ইউরিয়া, 300 কেজি স:পার ফসফেট ও 200 কোঁজ পটাশ সালফেট মিশিয়ে কচ: 
লাগানো উঁচিত। গাছ বেরোনোর একমাস পর 50 কোঁজ ইউরিয়া ও দূমাস 
গর আরো 50 celer ইউরিয়া চাপান হিসাবে ব্যবহার করা EN d 

বীজ বপন ও সেচ £ ফেব্রুয়ারী মাস থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত সেচের 
সুবিধার উপর নির্ভার করে কচ: লাগানো যায়। এক হেক্টর জমির জন্য 
প্রায় 8—12 কুইণ্টাল কচ; লাগে। আস্ত কচ: 50-—60 সেঃ মঃ অন্তর সারিতে 
লাগানো হয়। গাছ থেকে গাছের দুরত্ব প্রায় 30--40 সেঃ মিঃ রাখা হয় | 

কচ প্রায় 45 মাসের শস্য । ব্ষকাল ব্যতীত সব খতুতেই 5-7 দন অন্তর 
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সেচ দেওয়া দরকার । জলের অভাব সহ্য করার ক্ষমতা কচুর নাই। সার দেওয়ার 
পর সেচ দেওয়া একান্ত দরকার । 

মাধ্যমিক পাঁরচর্যা £ প্রথম অবস্থায় কোদাল দিয়ে জাম পরিচ্কার রাখা 
দরকার। প্রথম চাপান দেওয়ার পর গাছের গোড়ায় মাটি তুলে দেওয়া উচিত৷ 
ঠিক একইভাবে দ্বিতীয় চাপানের পরও গোড়ার মাটি তুলে দিতে হবে। 

ফসল সংগ্রহ ও ফলন ৪ গাছ মরে গেলে কচু তুলে ফেলা হয়। কোদাল 
দিয়ে সারগনুলো ভেঙ্গে দলে কচ: বেরিয়ে পড়ে । এগুলি সংগ্রহ করে, ANTAA 
গাছ থাকে, A A RA করে পাঁরজ্কার করা হয়। পরে ছায়ায় ULIS 
নিলে ও মাটি ঝরে গেলে গুদাম জাত করা যায়। 

কচুর গড় ফলন হের প্রাত 15—20 টন। কিন্ত; কিছ; স্থানে কিছ; জাত 
চাষ করে হেক্টরে 35 টন ফলনও পাওয়া গেছে d j 


ওলঃ 


জাত প্রকরণ £ বখ্যাত মান্রাজী বা সাঁতরাগাঁছির ওল নাম শুনে বোঝা 
যায় ওলের জাতগুলোর নামকরণ প্রায় সবই স্থানীয় নামানঃসারে। এগুলোর 
মধ্যে কাভুর জাতাঁট উচ্চফলনশনীল। 

আবহাওয়া ও মাঁট ঃ উষ্ণ ও আদ্র আবহাওয়া ওল চাষের UTR | পর্যাপ্ত 
স্‌ঘণলোক না পেলে ওল হবে না। 

সাধারণতঃ হালকা বেলে দোয়শি বা মোটামাঁটি ওল চাষের CANT | 
তাছাড়া ওলের জমি V D. হতে হবে, এবং ভাল জল 1নকাশী থাকাও দরকার | 

জাম তৈরী ও সার প্রয়োগ ৪ আলুর মতই জাম তৈরী করতে হবে । জৈব- 
সারের পারমাণ কচুর মতই । অন্যান্য সারও একই পাঁরমাণ। তবে নাইট্রোজেন 
একটু বেশী লাগে। ফসফেট, পটাশ ও নাইট্রোজেনের অর্ধেকাংণ অথাৎ 100 
কোঁজ শেষ চাষের আগে মাটিতে মেশানো হয়। ওল গাছ বেরোনোর একমাস 
পরে আরও 100 কোঁজ ইউরিয়া চাপান 1হসাবে দেওয়া হয়। 

ওল লাগানো ও মাধ্যমিক পাঁরচ £ ওলের মুখে বা টুকরো ঠ মিঃ X h 
fa অন্তর সারতে লাগানো হয়। এভাবে লাগালে হেক্টর পিছ: - প্রায় 
15—20 কুইণ্টাল বীজ লাগবে। ওল, সাধারণত, মার্চ এপ্রিল মাসে লাগানো 
হয়। 
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জাঁম কুপিয়ে পাঁরত্কার রাখা হয়। এছাড়া গাছ বড় হয়ে গেলে, গোড়ায়, 
মাট দিতে হয়। 

ফসল সংগ্রহ ও ফলন s কন্দ পুষ্ট হলে গাছ মরে যাবে। এ অবস্থায় গাছের 
গোড়া আলগা করে, কন্দ তুলে ফেলা হয়। ওলের শোধন কচুর মতই। হের 
প্রাত ফলন প্রায় 30—40 টন পযন্ত হতে দেখা যায়। 

এছাড়া খামআল:, চুপাঁড় আল? জেরুজালেম আটিচোখ ইত্যাদি কন্দ 
শস্যগন্ল সাধারণত পদ্ধতিতে চাষ করা হয়। এগুলির আওতায় জমির 
পাঁরমাণও নগন্য। প্রথম দুটি এখনো প্রকৃতির মধ্যে বনে জঙ্গলে হতে দেখা 
যায়। তৃতীয়াট উপয্য্ত আবহাওয়ার অভাবে সমতল "ba. ভারতে শেষ চাষ, 
হয় না। 


যাই হোক, এগুলির চাষ আবাদ পদ্ধতির সম্পূ্ণভাবেই কচুর মত। 


সপ্তদশ wei 


শীক সজী 

পালং s t 

পালংএর অনেকগনাঁল উন্নত জাত দেখা যায়। ANEA মধ্যে পুষা জ্যোতি 
জবনের গ্রীণঃ অলগ্রণ, ব্যানাজ'“স্‌ জায়েণ্ট ও ব্যানাজীস্‌ সরবতী ইত্যাদি । 

আবহাওয়া ও মাটি £ সমতলে শীতকালে ও পাহাড়ে বসন্তকালে চাষ করা 
হলেও গরম কালেও পালং চাষ করা সম্ভব। যাঁদও সেচ: ও নাইট্রোজেন ঘটিত 
সার বেশী লাগে । 

যে কোন মাটিতে পালং চাষ হতে পারে । তবে নি্কাষণ ব্যবস্থা মুক্ত উচু 
বেলে দোয়া মাটিই পালং চাষে সবেবিকৃষ্ট। 

জাম তৈরী, বীজ বপন, সেচ ও সার প্রয়োগ £ হের প্রীত 30—40 টন 
জৈবসার দিয়ে ভালভাবে জমি তৈরী করা হয়। বাঁজ সাধারণত ছড়িয়ে বপন 
করা হয়। তবে সারিতে লাগাতে পারলে মাধ্যমিক পরিচর্যা ইত্যাদির NECI 
হয়। চারা বেরোনোর পর এক মাসের মধ্যে হেন্টর প্রাত 40 কেজি ইউরিয়া 
চাপান সার হিসাবে প্রয়োগ করা উচিত। এক হেক্টর চাষ করতে প্রায় 30 কেজি 
বীজ লাগে । 

সমতলে আগণ্ট মাস থেকে ডিসেম্বর পযন্ত ও পাহাড়ে মার্চ“ মে পর্যন্ত 
বীজ বপন করা চলে। জমির অবস্থা ও আবহাওয়া বুঝে প্রয়োজন মত সেচ 
দেওয়া হয়। তবে চাপান সার ছড়ানোর পর সেচ দিতে হবে | আগাছা নিম্ল 
করে জাম পরিৎকার রাখা বাঞ্চনীয় । 

ফসল সংগ্রহ ও ফলন £ পাতাগুলি 15—30 সেঃ মিঃ লম্বা হলেই গোড়া 
থেকে কেটে নেওয়া হয়, অথবা শেকড় সমেত তুলে নেওয়া হয়। তবে পাতা- 
গাল নরম থাকতেই ANTA তোলা হয়। পালং তোলার পর পাঁরত্কার জলে 
AA বাজারে পাঠানো হয় বা ব্যবহার করা হয়। পালং-এর ফলন হেক্টর প্রাত 
8— 10641 


লেটুদ্‌ঃ 
CH. অবশ্য সালাদ হিসাবে বেশী পরিচিত হলেও লেটুস পাতা শাক 


হিসাবে যথেষ্ট ব্যবহৃত হচ্ছে। 
সঃ বিঃ10 
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জাত প্রকরণ ৪ লেটুস পাতার নানারকম আকৃতি দেখা যায়। কোনটা 
কোচকানো, কোনটা সরু পাতা, কোনটা আবার তৈলান্ত। যাইহোক, গ্রাণ্ড- 
র্যাঁপডন, হোয়াইট বোসটোন, গ্রেট লেকস্‌ চাইনিজ ইয়োলো ও স্লোবোল্ট 
ইত্যাঁদর নাম ভাল জাত 'হসাবে উল্লেখ করা যায়। 

আবহাওয়া ও মাঁট.৪ লেটুস শতকালীন সব্জা । তাপমান্রা ২৭” সেঃ গ্রেঃ- 
উপরে উঠলে কাজ তক্কুঁরত হতে চায় না। বীজ বপন থেকে শস্য সংগ্রহ পর্যন্ত 
সমস্ত সময়ই ঠাণ্ডা আবহাওয়া দরকার 1 

যে কোন মাটিতেই লেটুস চাষ করা গেলেও উর্বর বেলে দোয়াঁশ, দোয়াঁশ বা 
গাঁলমাটি লেটুস চাষের জন্য সবেণাৎকৃষ্ট | 

জমি তৈরী ও সার, প্রয়োগ £ পালং-এর মতই ভালভাবে জাম তৈরগ করা 
উচিত। চারা লাগানোর আগে হেষ্টর ee 15—20 টন জৈবসার, 120 
কেজি ইউরিয়া, 300 কেজি সুপার ফসফেট ও 120 কেজি িউরেট অফ পটাশ 
প্রয়োগ করা হয়। চারা লাগানোর 5 সপ্তাহ পরে আরো 120 কোঁজ EXIST 
চাপান 1হসাবে দেওয়া হয়। 

চারা তৈরী ও রোপণ £ এক হেক্টর জাঁমর জন্য 2% কেজি বীজ লাগে। 
বীজগর্ধীল বীজতলায় 25—30 সেঃ মিঃ অন্তর সারতে লাগানো হয় । বীজ 
খুবই ছোট, তাই মাটির 1 সেঃ মিঃ এর বেশী গভীরে যাওয়া উাঁচত নয়। 
চারার বয়স 5 সপ্তাহ হলে মূল জমিতে 40—50 সেঃ মিঃ দূরত্বে সারি করে 
লাগানো হয়। 

অনেক সময় সরাসার জমিতে লাগিয়ে, মাঝে মাঝে পাতলা করে, 'নার্দঘ্ট 
দূরত্ব বজায় রাখা হয়। লেটুস বীজ, বীজতলায় সেপ্টেম্বর মাসে ফেলা হয়। 
অক্টোবর নভেম্বর মাসে মুল জমিতে লাগানো হয় d 

মাধ্যাঁমক পাঁরচর্যা ও সেচ ?ঃ প্রয়োজন মত হালকা AGTA দেওয়া দরকার | 
জাম পারচ্ছন রাখা বাঞ্ছনীয় । 4-7 দিন অন্তর প্রথম অবস্থায় হাল্কা সেচ দেওয়া 
দরকার । গাছ বড় হলে সেচের SX কমে ও গভীরতা বাড়ে | 

কপি জাতীয় লেটুসের বাঁধা ঠিক হওয়ার জন্য অনেক সময় পাতা বেধে 
দেওয়া হয়। 

শস্য সংগ্রহ ও ফলন £ পাতা শন্ত হওয়ার আগেই এবং গাছ পূর্ণ আকাততে 


এসে গেলেই শস্য সংগ্রহ করা হয়। লেটুসের হেক্টর প্রীত ফলন 10—12 টন l 
বাঁধা লেটুসের থেকে পাতা লেটুসের ফলন বেশী । 
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এছাড়া শীতকালীন শাক সব্জীর মধ্যে মেথীশাক, সরষে শাক, বলীতি 
পালং, সুইস চা, টক পালং, পাহাড়ী পালং, মটর শাক, ছোলা শাক, খেসারী 
শাক, ইত্যাদির নাম করা যায় । এগুলির চাষ পদ্ধাত পালং-এর মতই d 

লাউ, কুমড়ো ও পটলের কাঁচ পাতা, ক শাক, মিঠা পাটের নরম পাতা, 
পশুই, পুর্ন বা, গিমে, হেলেণ্টা, শাল্‌ক ডাঁটা, শতমূলী, সজনে পাতা, চম্পানটে 
চামেলীনটে, শশষনটে, কাঁটানটে ও কাঁটোয়া ডাঁটা শাক হিসাবে ও নটে জাতীয় 
সব্জীর বীজ, খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এগনীলতে আমি জাতীয় খাদ্য ও 
খনিজ লবণ ভাল থাকে। 

চামেলস নটের দুটো জাত-_-প.ষা ছোট preter ও "IT বড় চাওলন, ভারতীয় 
কৃষি গবেষণা পাঁরষদ থেকে অনুমোদিত | পুই-এরও লাল ও সবুজ Taib জাত 
দেখা যায়। 

এগ্যাল মূলত গ্রীণ্ম ও বযকালে চাষ করা হয়। জৈবসার G.S যে কোন 
উর্বর মাটিতেই এগুলির চাষ হওয়া সম্ভব। সার বিশেষত নাইট্রোজেন ঘটিত 
সার প্রয়োগ করলে 40— 50 শতাংশ বেশ ফলন পাওয়া যায়। 

হেক্টর efie 30—40 টন জৈবসার 'দয়ে মৌসুমী শাকগযীলর বীজ বপন বা 
চারা রোপণ করে 60 কেজি ইউীরিয়া চাপান সার হিসাবে ব্যবহার করা হয় 

প্রায় সমস্ত শাক সং্জী চাষের জন্য পরিচ্ছন্ন চাষ ও প্রচুর সেচের দরকার হয় । 
3—5 দিন অন্তর (গাছ বেরোনোর পর) সেচ্‌ দেওয়া দরকার ৷ সেচ দিতে পারলে 
ফলন বেশ পাবার সম্ভাবনা থাকে । নটে ও পাট বাজ মার্চ-জুলাই মাসে ফেলা 
হয়। হেক্টর পিছ; 3—6 cele বাঁজ লাগে । পুই-এর বীজ একটু বেশী লাগে । 
হেরে প্রায় lO কোঁজ। অবশ্য প*ুই প;নর্নবা গিমে, হেলেণ্ডা, শত মূলা, 
সজনে ও শালুক চারা ও কলম করেও লাগানো হয়। 

গাছ তুলে বা কেটে নিয়ে শাক সংগ্রহ করা যায় । এগুলির ফলন, TUUS 
তারতম্য অনুসারে, হেষ্টর ATS 10-20 টন হতে পারে I 


অষ্টাদশ অধ্যাক্স 

টেড়স ই 
জাত প্রকরণ ৪ ঢে'ড়সের অনেকগ্ীল জাত দেখা যায়। মুলত গাছের 
উচ্চতা ও ফলের রঙ অনুযায়ী জাতগুলো ভাগ করা হয়েছে । MATNA উচ্চ 
ফলনশীল জাত ভারতের ও বাংলাদেশের IEN জায়গা থেকে উদ্ভাবত হয়েছে৷ 
উন্নত জাতগ্যালর মধ্যে TERT শাওন, কল্যাণী প্রভাকর, পাঞ্জাব পাঁদ্মনপ, রেড 
আমারকান, A মখমলী, বৈশালী বধু, পারাকনস্‌ লংগ্রীণ ও সাতধাঁরর 
নাম করা যায়। রেড আমেরিকান জাতের ফলের রঙ লাল ॥ বৈণালণ বধু ও 


চিত্র 10: ফলন্ত কল্যাণী getta জাতের Co vn» ফলের আকার দেখানো হয়েছে (ইঃ) । 


সাতধারির গাছ ছোট, ফলও অপেক্ষাকৃত ছোট। AAT শাওন, কল্যাণী 
প্রভাকর ও পাঞ্জাব পাঁদ্মনী জাতগুলির ভাইরাস সহনশীলতা আছে । কল্যাণী 
প্রভাকরের ফল সব থেকে বড় । প্রায় 35—45 সোম লম্বা এবং এট শীত গ্রীষ্ম 
সব সময়ই লাগানো যায়। 
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আবহাওয়া ও মাঁট s ঢেশ্ডস মুলত গরম কালের ফসল। তাপমান্রা 20° 
সেঃ গ্রেঃ কম হলে বাঁজ অক্কুরিত হতে চায় না। ব্যতিক্রম কল্যাণী প্রভাকর ৷ 

ঢে'ড়স যে কোন মাটিতেই হতে পারে । তবে নিদ্কাষণীয্ন্ত, উ*চ্‌উর্বর, 
বেলে দোয়শশ মাটিতে সব থেকে ভাল হয়। ক্ষার ও লবণান্ত জমি এবং অল্প 
অন্ল (পি, এইচ-6-68 ) জাঁমতেও (E wx ভালই হয় । বাট ছাড়া অন্য ফসলের 
থেকে চেড়সের লবণ সহনশীলতা বেগী। 

সার প্রয়োগ ও বীজ বপন £ জাম তৈরীর সময় 30—40 টন জৈবসার, 
120 কোঁজ ইউরিয়া, 300 কেজি সূপার ফসফেট ও 120 কোঁজ মিউরেট অফ 
পটাশ প্রাথামক ভাবে প্রাত হেন্টর জমিতে ভালভাবে মেশাতে EN I 

হেন্টর effe 18—20 কোঁজ বীজ গে থেকে সেণ্টেম্বর-এর মধ্যে যে কোন 
সময়, 60 সেঃ ?মঃ অন্তর সারতে লাগানো হয়। গাছ থেকে গাছের দূরত্ব 
40—50 সেঃ মিঃ রাখা হয় । বীজ বোনার সময় জমিতে রস থাকা চাই d 

মাধ্যমক পাঁরচর্যা ও লেচ্‌ £ঃ জমি পরিচ্কার রাখা বাঞ্ছনীয় । প্রয়োজনে 
2—3 টে 'নড়ানী দেওয়া হয়। ব্ষকালে গাছের গোড়ায় মাঁট দেওয়াও যেতে 
পারে। 

প্রয়োজন অনুসারে 5—6 দন অন্তর সেচ দেওয়া হয়। বর্ষাকালে সেচ 
লাগে না। RY নিচকাষণন ব্যবস্থা করতে হয় d 

ফল সংগ্রহ ও ফলন ৪ নরম অবস্থায় পূর্ণ আকাত এলে ফল সংগ্রহ করা হয়। 
সাধারণত ফুল ফোটার পর 5— 6 দিনের মধ্যেই ফল তোলার উপযোগা হয়ে যায়। 
রোদ ওঠার আগেই ফল সংগ্রহ করে, ছায়া বা ঠাণ্ডা-জায়গায় রাখা উচিত। 

এক হেক্টর জাম থেকে 80 —10 টন ঢে'ড়শ উৎপন্ন হতে পারে। পাঞ্জাব 
পাঁদমণন ও কল্যাণ" প্রভাকরের ফলন ?কছ;টা বেশনী প্রায় 12—15 টন হতে দেখা 
যায়। 
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mn এ ১১ 05 


সবজী সারণী 


Scientific Name 
Allium cepa 
A. sativum 


A. porrum 
Colocasia spp. 
Amorphophalus 
companulatus . 
Dioscorea alata 
Zea mays 
Asparagus officinalis 


Musa paradisiaca 


নিউজিল্যাণ্ড পালং Newzealand Spinach Tetragonia expansa 


Bengali Name English Name 

পেয়াজ Onion 

ERI Garlic 

লীক Leek 

কচু Arum 

ওল Elephant Yam 

খাম আল; Yam 

ভুট্টা বা মকাই Corn 

শতম্‌লী Asparagus 

কাঁচাকলা Cooking Banana 
লালশাক, কাটোয়াডাঁটা Amaranth 

নটে, চাওল শাক Alternanthera 

E Basella 

পালং Spinach 

বাট Beet 

বথ,য়া শাক Bathua 

Si Saflower 

লেটুস Lettuce 

চীকোরশ Chikory 

আ্ট‘চোক Artichoke 

এনাডভ Endive 

মিষ্টি আল; Sweet Potato 

ফুলকাঁপ Cauliflower 

বাঁধাকাঁপ Cabbage 


Amaranthus spp. 
Alternanthera anoen 
Basella alba, 

B. rubra 

Artiplex hortensis 
Beta vulgaris 
Chenopodium album 
Carthamus tinctorius 
Lactuca sativa 
Cichorium intybus 
Cynara scolymus 
Cinchorium endivia 
Ipomoea batatus 
Brassica oleracea 

var botrytis 

B. oleracead var. 


capitata 
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SI No. 
25: 
26. 
27. 
28. 


29. 


30. 
31. 


32. 
33. 


34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 


41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 


Bengali Name 
ওলকাঁপ 

শালগম 

সরষে শাক 
ব্রকোলাী 


রুটাবাগা 


রুসেলস: SAG 


সব্জী বিজ্ঞান 


English Name 
Knolkhol 
Turnip 

Leaf Mustard 

Broccoli 


Rutabaga 


Brussel Sprout 


Kale 


Radish 
Nasturtium 


Sponge Gourd 
Ridge Gourd 
Tinda 

Ash Gourd 
Bitter Gourd 
Cucumber 


Long Melon 


Bottle Gourd 
Snake Gourd 
Pointed Gourd 
Squash 

Water Melon 
Musk Melon 


A 


Scientific Name 
B. caulorapa 
B. compestris 
B. juncea 
B. oleracea var. 
italica 
B. napus var. 
napobrassica 
B. oleracea var. 
gemmifera 
B. oleracea var. 
occphala 
Raphanus sativus 
Nasturtium offici- 
nalis 
Luffa cylindrica 
L. acutangula 
Citrullus vulgaris 
Benincasa hispida 
Monordca charantia 
Cucumis sativus 
C. melo var. 
utilissimus 
Lagenaria siceraria 
Tricosanthes anguina 
T. dioica 
Cucurbita pepo 
Citrullus vulgaris 
Cucumis melo var 


reticulata 


SI No. Bengali Name 
47. কু'দরী 
48... কাঁকরোল 


49... মিষ্টি কুমরো 


50. চালতা 

51.  টোপয়োকা 
52. লামা বীন 
53. FIA বান 
54. — সয়াবীন 
55. মটরশুশট 
56. চীনে বাদাম 
57. সীম 

58... বরবাঁট, লোবয়া 
59... জ্যাকবীন 
60. — মাখন সীম 
61. মেথণ 


62. চম্পা মেথি 


63. কাণ্চন ফুল 
64. বকফুল 
65. তেতুল 
66. Ed 


67. কুনো সীম 
68. করণজা 
69. উইং বান 


সব্জী সারণী 


English Name 
Ivy Gourd 
Kankrol 


Sweet Gourd 


Dillenia 
Tepioca 
Lima Bean 
French Bean 
Soybean 
Pea 

Peanut 
Dolichos Bean 
Cowpea 
Jackbean 
Swordbean 
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Scientific Name 
Coccinea cordifolia 
Momordica cochin- 
chinensis 
Cucurbita pepo, C. 
moschata, C. maxima. 
Dillenia indica 
Manihot esculenta 
Phaseolus lunatus 
Phaseolus vulgaris 
Glycine max 
Pisum sativum 
Aracis hypogea 
Dolichos lab lab 
Vigna sinensis 
Canavalia ensiformis 


anayalia gladiata 


Foenum Graecum Trigonella Foeneem 


—do— 


Boehinia 
Sesbania 
Tamarind 


Paccharymus 


Wild Bean 
Karanda 
Wing Bean 


Graecum 
Trigonella cornacu- 
lata 
Boehinia alba 
Sesbania grandiflora 
Tamarindus indica 
Paccharynus angula- 
fus 


Canavalia carthertica 
Deris indica 


Psophocarpus tetra- 
gonolobus 
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SI No. 
70. 


Tile 
12, 
73. 
74. 
75. 
76. 
"7. 
78. 


79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 


Bengali Nome 


wW gA 


Test 

Vara 
সজনে 

টক পালং 
prac 
কারী পাতা 
আল; 
টোম্যাটো 


বেগুন 
RE লৎকা 
লকা 


সব্জী বিজ্ঞান 
English Name 
Okra, Lady's 
Finger 
Neem 
Fig 
Drumstick 
Sour Spinach 
Ruharb 
Curryleaf 
Potato 


'Totmato 


Brinjal 
Capsicum 
Chilli 
Carrot 
Celery 
Tuteleaf 
Parsnip 
Parsley 


Scientific Name 
Abelmoschus escu- 
lentus 
Azadirachta indica 
Ficus recemosa 
Moringa oliefera 
Rumex acetosa 
Rheum rhaponticum 
Murraya chalcas 
Solanum tuberosum 
Lycopersicon 
lycopersicum 
Solanum melongena 
Capsicum annum 
Capsicum frutescens 
Daucus carota 
Apium groveolens 
Corchorus oletorius 
Pastinaca sativa 


Petroselinum crispum 


গ্ৰন্থপঞ্জী 
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পর্ষদ প্রকাশিত বিজ্ঞান পুস্তিকামালার 
কয়েকটি 


S ভাসমান জলজ উত্ভিদ/বিজন কুমার মণ্ডল ও মনোজরপ্রন ঘোষ/ ১১০০ 
২। জীব বিবর্তনের ইতিহাস/ঞ্রসাদরঞ্জন রায় ও আনন্দ ঘোষ হাজরা/২৩:০০ 
৩। ক্রীড়া চিকিৎসা/সুনীল ঠাকুর/২০- ০০ 
৪। শিশু কেন শিশু/অসীম বর্ধন/১৩ ০০ 
৫। বহুমুখী মাপকাঠিতে কর্মসিদ্ধান্ত/বাণীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়/ ১০ *০০ 
৬। বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে/অজিত টৌধুরী/৭ oo 
৭। নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র / সুশীল ঘোষ/১২-০০ 

(নেরসিং দাস পুরস্কার প্রাপ্ত ১৯৮৬) 
৮। অতিশৈত্যের কথা/দিলীপকুমার চক্রবর্তী/৭ - o0 
৯। পরিবর্তী প্রবাহ/সুবীরকুমার ঘোষ/৭ -০০ 

১০। বাস্তবসংখ্যা ও সংহতিতত্ব/প্রদীপকুমার মজুমদার/১০ * ০০ 
১১। আমাদের দৃষ্টিতে গণিত/প্রদীপকুমার মজুমদার/৭ ০০ 

১২। ক্যাকটাস ও ফুলচাষ/বলাইলাল জানা/১২- ০০ 
১৩। শুষ্ক ও খরা এলাকার চাষ পদ্ধতি/বিমল বিহারী দাস ও বলাই লাল জানা 

/১৮-০০ 

১৪। সয়াবিন/দ্বিজেন গুহবক্সী/৯ - oo 
১৫। অশ্লমাটি ও তার তত্্রীবধান/দিলীপকুমার দাস ও দীপঙ্কর সাহা/১০ - ০০ 
১৬। এফিড্‌ বা জাবপোকা/মনোজরঞ্রন ঘোষ/ ১২০০ 
sa শক্তি : বিভিন্ন উৎস/অমিতাভ রায়/৭ - o0 
১৮। গঙ্গাপথের ইতিকথা/অশোককুমার বসু/ ১৬০০ 
১৯। সম্ধান/সঙ্কর্ষণ রায়/৭ 00 

1 আবহাওয়া ও.আমরা/অপরাজিত 43/30: 00 


